


এই কি রামের অযোধ্য। 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রারভ্ভে অযোধ্যার অবস্থা | 
[ধতিহীয়িক উপন্যাস 1] 





শ্্ীচ্তীচরণ দেন প্রণীত। 


কলিকাতা । 


১/১ বা সর নব্যভারত-বস্থমতীপ্রেসে, 


উৎসর্গ পত্র। 


পরুমার্ধ্যতম পিতৃদেব ৮নিমষ্টাদ সেন 
মহাশয়ের শরী/প্রীচরণ কমলেযু-_ 


পিতঃ। বয়োবৃদ্ধি সহকারে বাল্যজীবনের ঘটনাবলি সর্বদাই 
স্ততিপথারূচ হয়। বাল্যাবস্থার বিবিধ ঘটন। চিস্তা করিলেই মনে 
হয় যেপরমেশ্ববের প্রতি আপনার প্রগাঁচ ভক্তি, ধর্াচ রণ 
উদ্দেস্তে আপনার নিবস্তব জপ, তপ, উপবাস এবং তীর্থ পর্যটন 
আ গার বাল্যহৃদয়ে ধর্মান্ুসন্ধানের বাসনাঁৰ উদ্রেক করিয়াছিল। 
আপনাব জীবনেব সেই সকল সম্গষ্টাস্ত বাল্যাবস্থায় হৃদয়ে 
মুদ্রিত না! হইলে, নিশ্চয়ই এ পাবাঁণহ্ৃদয় নান্তিকতা। এবং ঘোর 
অবিশ্বীসের দিকে পরিচালিত হুইত্ত। 
ইংরেজি শিক্ষা দ্বার! অন্ধ বিশ্বাস বিদুবিত হয় । কিস্ত এ শিক্ষা- 
দ্বারা ভক্তি এবং ধর্্ান্ুরাগে হৃদয় পঁবিপূর্ণ হয় না। এ সংসারে 
আপনি এবং মাতৃদেবীই আমার সর্ব প্রধান ধর্মগুরু । দীর্ঘকাল 
হইতে স্তনে মনে চিন্তা কবিতে ছিলাম_-“কি আছে আমার 
_-কি দিব তব চরণে*--এই কথা ভাবিতে ভাবিতে বিগত 
ভিনমাসে অন্ান্ত কার্যের মধ্যে প্রত্যেক দিন হই ঘণ্ট। পরিশ্রম 
করিয়া এই ক্ষুত্র পুস্তক খানি লিখিয়াছি। এই যৎসামান্ত, উপহাব 
আপনার চরণে অর্পণ করিলাম! 


সেবক শ্রীচণ্ডীচরণ সেন। 


ভূমিকা । 


জীযুক্ত বাবু চন্তীচরণ সেন প্রণীত টম্কাকাব 
কুটার, মহারাজ নন্দকুমার, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ 
সিংহ, অযোধ্যার বেগম, মুদ্রোষন্ত্রের স্বাধীনতা 
প্রদাতা এবং ঝান্দীর রাণী সর্ধ্ব সমাদৃত হইযাছে। 
আমর! আশ! করি যে তাহার প্রনিত «এই কি 
রামের অযোধ্য1' সাদরে গৃহীত হইবে । 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে অযোধ্যার সামাজিক এবং 
রাজনৈতিক অবস্থ। এই পুস্তকে বিরৃত হইয়াছে । 

*ভারতে ঠগী এবং দস্থ্যর অত্যাচার, এবং রাজ- 
পুরুষদিগের আচরণ পাঠ করিলে দ্ঞারতের বর্তমান 
ছুরবস্থার কারণ সহজেই অনুভূত হুইবে। পুস্তক 
খানি যে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ হইবে তাহার অণুমাত্রও 
সন্দেহ নাই । 


টা প্রীবিপিনবিহাদী রায় 


১৮৯৫ । প্রকাশক । 


সূচীপত্র । 


প্রথম অধায় মহাত্মা নিকেতন 


বিষয় 
অবতরণিক! 
দ্বিতীয় ঞ্চ 
তৃতীয় টি 
চতুর্থ ্ 
পঞ্চম রঃ 
ষষ্ঠ ও 
সগুম রি 
অষ্টম রি 
নবম ঞ 
দশম ৯৯ 
একাদশ রা 
দ্বাদশ ঠঠ 
অয়োদশে »» 
চতুর্দশ ড় 
পঞ্চদশ 
যোড়শ 55 
সপ্তদশ ৯৮ 
অষ্টাদশ ,, 
উনবিংশ ১», 
বিংশভিতম 
একবিংশতিত/ 
স্বাবিংশতিতষ » 


পিসিমা 

প্রধান মন্ত্রী এবং' সেনাপতি 
সীতাপুরের দূর্গ 

জগলাথ শাস্ত্রী 

বিজয়গঞ্জ ৪ 
গবর্ণর জেনেরলের কৌন্সিল 
আসফ চাট! 

পরামর্শ ্ 
গোরক্পুর সেসন কোর্ট 
বিপদের উপর বিপদ ... 
দৈববল ** 
অসার্টর কেবল অশাস্তি 

বুঘ রাজ] বৃহস্পতি মন্ত্রী 
ষড়যন্ত্র রঃ 
শান্তিনিকেতন 

ভারত রমণী 

পাপের পুরফার 

বিনাশের বীজ 

মহাপুক্রধ 


লা 
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অযোধা! ই ইণ্ডিয়া কোম্পানির ধনাগাব। ইষ্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানির গবর্ণর জেনেবলের টাকার প্রয়োজন হইলেই ছলে 
বলে কৌশলে অযোধার উজীরের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ 
করেন। উক্জীর কঠিন হস্তে প্রজা-পীড়ন পূর্বক রাজস্ব আদার 
করিয়া»কোস্পানিব অর্থাভীত্ম মোচন করেন-__ কোম্পানির খণ 
পরিশোধ করেন। কিন্তু এ অক্ষয় খণ 1_-যত পরিশোধ করেন 
ততই বৃদ্ধি হস্ম ,_ন্ৃতরাং অযোধ্যার প্রজাপাঁড়ন আর হবীস হয় 
না। ইট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অযোধ্যা-প্রবেশের সময় হইতে 
প্রজাপীড়ন দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে । আর সে রামের অযোধ্যা! 
নাই। কবিশ্রেষ্ঠ বান্ীকি বলেন-__“রামরাজ্যের প্রজার ঘরে 
বরে মঙ্গলাঁচরণ ও জয়ধ্বনি হইত» কিন্তু সে মললাচয়ণ এবং জয়- 
ধ্বনির পরিবর্তে এখন প্রজার ঘরে ঘরে ক্রান ধা শুনা যায়। 


২ এই কি রামের অযোধ্যা | 


প্রঙ্গাপুঞ্গের হাহাকার শবে সমগ্র অযৌধ্য। নিনাদিত হইতেছে । 
আর সে রামরাজ্যের চিকও নাই।' 
অমোধ্যার উজীব সাদাতালি দেখিলেন' যে, ইঠ্ট ইগ্ডি়! 
কোম্পানিব খণ কোন প্রকারেই পবিশোধ হয় না।” দিন দিন 
নৃতন নৃতন খশের দাবী উপস্থিত হইতেছে । সুতরাং খণেব দায় 
হইতে অব্যাহতি পাইবাব জন্ত স্বট্ন বাজ্যেব অদ্ধ1ংশ ইষ্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানিকে প্রদান করিলেন। ই ইপ্ডিয়। কোম্পানিব সঙ্গে 
নৃতন সপ্ধি সংস্থাপিত হইল। এই সন্ধি অগ্নসাবে ইস্ট ই্ডিয়া 
কোম্পানী উজীর প্রদত্ত অর্ধ লাজ্যেব রান্ব আদায় করিয়। 
সৈম্তব্যর নির্বাহ কবিবেন , উদ্গীরের নিকট ভবিষ্যতে আর 
কখনও টাক চাহিত্ে পাবিবেন না। অদ্ধবাজ্য প্রদান দ্বাবা 
অযোধ্াার উজীরের সমুদয় খণ পরিশোধ হইল। 
কিন্ত রাজ্যবিনাশ-শোক সাদ[তালিব অসহনীয় হস! পড়িল। 
অর্ধরাজ্য প্রদানের পর ১৮১৪ খ্রীঃ অন্দে রাজ্যশোকে সাদা- 
তালি মানবলীলা সম্ববণ কবিলেন। তীহাব পুন্ন গাজিউদ্দিন 
হাক্সদর অযোধ্যার সিংহাসনানঢ় হইলেন। 
বাল্যাবস্থায় অনাদৃত- যৌবনে নির্বাসিত-_দণ্দ্িতার 
অঙ্কে প্রতিপালিত নবাবপুত্র সাদাতালী প্রৌচাবস্থায় শুনা 
রাজকোষ এবং খণ-ভারাক্রাস্ত রাজপদ প্রাপ্তি-নিবন্ধন বিলাস- 
বিমুখ এবং মিতব্যরী ছিলেন। তাহার প্রত্যেক কাধ্য সৈনিক 
পুরুবের সহিষ্রতা, ক্ষি প্রকারিত! এবং কার্য্যদক্ষ তার পরিচর প্রদান 
করিত। তিনি দরিদ্রতার বিদ্যালয়ে শিক্ষালাত করিয়া অর্থ সঞচ- 
যের উপকারিতা বিলক্ষুণ বুঝিয়৷ ছিলেন । স্থৃতরাং তীহার মৃত্যু- 
» কালে অযো্যার রাজকোষ পরিপূর্ণ ছিল। গাজিউদ্দিন সিংহা- 


অবতরণিকা। ৩ 


সনারঢ হইবার সময় অযোধ্যার ধনাগারে চৌদ্দ কোটা টাক। 
সঞ্চিত রহিম্বাছে। কিন্তু সে টাকা দ্বারা অযোধ্যার প্রজার ছূঃখ 
ছুর্গতি দূর হইল লা । অযোধ্যায় সুখ-কুধ্য হ্যযবংস্তাগণেব বিলো- 
পের সঙ্গে" সঙ্গে অস্তমিত হুইয়াছে। প্রাচীন কবি বলিয়াছেন 
অযোধ্যা ত্বর্গ,-_অযোধ্যা সুখ শাস্তিব চিব-আবাস ভূমি । উন- 
বিংশ শতাব্দীর কবি বলিবেনন্র 
“অবোধ্যা শ্মশান হুউক্‌, 
মরু হয়ে পড়ে বউক্‌।” 

কি অগুতক্ষণে ইংরেজদিগের সঙ্গে নেপালের যুদ্ধারন্ত হইল । 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির গবর্ণর জেনেবল লর্ড মর়র1 অযোধ্যার 
মধ্য দিয়! উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে চলিলেন । অবোধ্যাৰ উপর আবার 
শনির দৃষ্টি পডিল। গবর্ণর জেনেরল লর্ড ময়রা গাঁজিউদ্দিনহায়- 
দরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। গাজিউদ্দিন মুসলমান। মুসল- 
মানের ভাবা ও ব্যবহাব, শিষ্টাচাব,অতাধিক ভদ্রত! এবং বিনীত 
বাক্যে পরিপূর্ণ । দোকানদারী কথা, দেনা পাওনা, দাবী 
দাঁওয়! ইত্যাদি বাক্য এই ভাষার অত্যন্তবিরল। গাজিউদিন 
হায়দর'আবার কেতাবি মোল্লা বলিয়া পরিচিত হইতে বড়ই 
আগ্রহ প্রকাশ কবিতেন। দিবাবাত্রি কোবাণু কেতাবেব পাত 
উল্টাইতেন। *তাহ।র মুখ হইতে সর্বদা কেতাব কোরাণের 
কথ বিনির্গত হইত । স্বায় রাক্ে অভ্যাগত লর্ড ময়র$কে ভদ্রতা 
প্রকাশচ্ছলে বলিলেন “মের মাল ও জান আপ্কা 
ওয়াস্ছে 1 

লর্ড ময়র৷ বাণিজ্য ব্যবসারীর প্রধান কর্মচারী ৷ গা্জি 
উদ্ধিনের সুমধুর কথা কয়েকট! তাহার কর্ণে অমৃত ধর্ষণ করিল।,* 


৪ এই কি রামের অযোধ্যা । 


কখ। কয়েকট। তৎক্ষণাৎ স্থৃতি পুস্তকে (50)01801, 13001) 
লিখিয়া রাখিলেন। পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটরী স্থই- 
্টন সাহেব এবং কৌন্পিলের মেম্বর আদম সাহেব এই কথার 
সাক্ষী রহিলেন। 
নেপাল যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতে ইষ্ট ই্ডিয়া কোম্পানির 
ধনাগাব নিঃশেষিত হইয়া পড়িল। অর্থের অত্যন্ত অনাটন। 
এখন কি উপায়। অব্যোধ্যার উজীরের নিকট আন টাক 
চাহিবার পথ নাই। উজীরেব অর্থ বাজা আত্মসাকরিবাব সমস 
প্রতিজ্ঞা কবিয়াছেন, তাহার নিকট আর টাক! চাহিতে পাবি- 
বেন না। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ এবং অসিতাঙ্গেব মধ্যে কি প্রতিজ্ঞা 
হুইতে পারে! অসিতাঙ্গ লোক এক প্রকাব জানওয়।র। তাহা” 
দের সঙ্গে আর প্রতিজ্ঞা কি ? বিশষভঃ লঙ ময়ব! অত্যন্ত প্রথর 
লোক । গা্িউদ্দিন হায়দরেব স্থমধুর কথা কয়েকট। তাহার 
অন্তরেব অন্তবতম প্রদেশে মুদ্রিত রহিয়াছে । “মের! জান ও 
মাল আপ্কাওয়ান্থে” এমন সুমধুর বাক্য কি তিনি ভুলিতে 
পারেন ? 
ইষ্ট ই্ডয়্াকোন্পানির অভিধানে “মেরা জান ও মাল” 
এই কথান অর্থ,এক কোটা টাকা দান। কিন্তু ই ইণ্ডিয়। 
কোম্পানির কর্মচাবিগণ বড সাধু। তাহাব1 দান গ্রহণ করেন 
না। দান গ্রহণ করিতে সাহসও করেন ন।। ইংলিশ পালি- 
য্বামেন্ট (স্বাধীনতার আবাস ভূমি ! আবার কে বার্ক কি 
সেবিডনের স্তায় চীৎকার করিম! কোম্পানির কর্চাবিদিগকে 
অপদস্থ করিবে? খণ-্বরূপ টাক! গ্রহণ করিলে আব কোন 
*বিপদাশক্া াঁই। ন৷ হস্ত কোম্পানি একশত বৎদর পরে কিবা 


অবতরণিক। | € 


ছীঞীর বৎসর পরে এ খণ পরিশোধ করিবেন। সুতরাং লর্ডময়র। 
গাঁজিউদ্দিনহায়ণরের নিকট হইতে খণ গ্রহণের বন্দোবস্ত করিতে 
ছকুম করিলেন! 

গ্রব্ণর জেনেবলের পেক্রেটরী বিকেট দাছেব ১৮১৫ থৃঃ 
অবেব ১০ই ডিষেম্বর লক্ষৌব বেসিডেণ্ট কর্ণেল বেলি সাহেবকে 
পিখিলেন।--*“আপনি বিশ্লেষ কা্যদক্ষতার সহিত এক কোটা 
টাক খণ গ্রহণেব বন্দে।বস্ত কবিক্কাছেন। কিন্তু আর এক কোটা 
টাকা না লইলে চলে না । নবাবের ধনাগাব এখন বেশ পরি- 
পুর্ব ইত্যাদি ইত্যানি * র্‌ 

্ দ ঞ ইহাব পর ১৮১৫ খৃঃ অক্ের 
১৫ই জানুয়ারি ভাবিখে বিশিলেন। 1--যুহূত্ত বিলম্ব না কবিয়! 
আর এক কোটা টাকা খণ স্বরূপ গ্রহণের বন্দোবস্ত কবিতে 
আনম্ত করুন । 

লচ্ৌন বেদিডেন্ট কর্ণেল খেলি প্রত্যুন্তরে লিধিলেন। + 

“আমার ম্মবণ হয় ন। থে গাপ্গিউদ্দিন হায়ছর আমার সাক্ষান্তে 
গবর্ণর জেনেরলকে দুই কোটা টাক। দিতে স্বীকাঁব করিয়াছেন । 
তিনি মুললনান। শিষ্টালগাপচ্ছলে বলিঞ্রাছিলেন_-“মের! জান 
ও মাল আপনার কার্ধার্থ। আপনি ব্ণিত্েছেন নে গাঞ্জি 
উদ্দিন ছাবদব আদাব অন্ুপস্থিভিতে গবর্ণব জেনেবলকে এক 
কোটী টাকা দান স্বরূপ দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্ত তাহার 
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ঙ এই কি রামের অযোধ্যা! 


লিখিত পত্রাদিতে তঙ্জপ ভাব প্রকাঁশ করে ন7া। তিনি লিখি- 
য়াছেন যেখশণস্বরপ এক কোটী টাক। মাত্র দিতে পারেন। এক 
কোটার অধিক টাঁক! দিতে কোন ক্রমেই সন্ত হয়েশ না। 

১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে রিকেট সাহেব আবার লিখিলেন, 
পছুই কোটা টাক না হইলে কোন প্রকাঁরেই চলে 11৭৯ 

প্রত্যুন্তরে লক্ষৌব রেসিডেণ্ট লিখিলেন +--“উজীর কিছুতেই 

ছুইকোটা টাকা দিতে সন্্রত হয়েন ন। অণত্যা অনেক 
কথাবার্ভীর পর তিনি আর পঞ্চাশলক্ষ টাক দিতে সম্মত 
হইয়াছেন ।” 

কিন্তু গবর্ণব জেনেরল উদ্জীবকে কিছুতেই ছাঁড়িলেন ল৷। 
ছলে বলে (কৌশলে তাহ্বীব নিকট হুইতে ছুই কোটী টাকা খণ 
স্বরূপ আদায় কবিলেন। 

লর্ড ময়বা নেপাল বুদ্ধাবসানে ইংলণ প্রত্াগমন করিলেন। 
লর্ড আমহষ্ট ভৎপদে নিযুক্ত হইরা ভাবতে আসিলেন। তাহার 
ভাবতে আসিবাঁর অব্যবহিত পরে ব্রন্মদেশেব বান্দার সহ্ির্ত 
যুদ্ধারন্ত হইল। ইষ্ট ইগডয়া কোম্পানির আবার অর্থের অনাটন 
হুইল। অর্থাভাবে যুদ্দের ব্যন্র চলে না কিন্ধ কিক্ূপে লর্ড আম- 
হা ঈদৃশ অর্থাভাব যোচন করিলেন তাহা বিশেবন্দপে এই স্থানে 
উল্লেখ করিবান প্রয়োজন নাই। পাঠক ও পাঠিকাগণ ভারতের 
ইতিহান পাঠ করিলে তাহা। জানিতে পাত্রিবেন। ব্রহ্গদেশের যুদ্ধা- 
বসানে অত্যধিক বন্ধতা প্রকাঁ পুর্বাক লর্ড আমহাষ্ট“গাজিউদ্দিন 


সী স্প্স্পপা 
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অবতরশণিক1। ? 


হাকদগ্নকে লিখিলেন/ _“ব্রক্মদশের যুদ্ধে অতাধিক ব্যন্ হুইস্সাছে। 
কিস্ত ঈদৃশ সক্ষটাপর্ন অবস্থাক্স আপনি এক কোটী টাকা খণ 
প্রদানের প্রস্তাবে" সম্বত্ত হইক্সা যে অসাধারণ বন্ধতার পরিচন্প 
প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্ত ইতিপূর্বে আমি বেসিডেন্ট রিকেট 
সাহেবের দ্বার আপনাকে ধন্তবাদ প্রদ(ন কবিয়াছি। 

“আপনার ঈদৃশ খণ প্রদানের প্রস্তাব অত্যন্ত উপকার প্রদ 
হইক্সাছে। এবং ইষ্ট ইগডিয়া কোম্পানির মিত্র-বাজগণ মধ্যে 
আপনিই অকপট বদ্ধুতার পরিচক্স প্রদান করিয়া! সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠত্ব লাভ কবিয়ছেন। 

“আপনার ও আমাদের মধ্যের পারস্পরিক বন্ধুতার চির- 
্রদ্ুল্প এবং চিব-প্রস্ষ,টিন্ভ উদ্ভান এবার বিশেষ রূপে ফুলে ফলে 
সুজ্জিভ হইল। এই অপরিমিত বন্থুতার লাভ ও ফলকি 
এই দেশের কি বিলাতের সকল স্থানের ইংরেদগণের হৃদয়ে 
বদ্ধমূল ভ্ইয়! রহিল। আপনাব ঈদৃশ ভ্রাহৃভাব কখনও €কান 
ইংরেজ হৃদয় হইতে বিমোচিত হইবে ন। 

আপনার প্রধান মন্ত্রী,-_প্রধান সেনাপতি-_সংগ্রাম ক্ষেত্রে 
বিংহ ম্বূপ,_বান্যের ভাববাহক ও স্তস্ত স্বপ্নপ, _পৃথিবীর:রাজ! 
আযৌধ্যাব বাঁদসাহ গাজিউদ্দিন হাঁয়দরের ন্ির-অন্ুরক্ত ভৃত্য 
নবাব মহম্মদ মুক্তার উল মুলকের ব্যবহ্থার এবং আচরণ আমি 
সর্বাস্তকরণে অনুমোদন করি_-ইত্যাদি ইত্যাদি 1৮ 
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প্রথধ অধ্যায় । 
মহাত্নানিকেতন। 
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ভারতবর্ষ আন্গ কাল পাশ্চাতা খিদ্রনালেকে আলোকিত। 
জনসাধাবণেব কুসংস্কার, অজ্ঞানত] এব" অমূলক ধর্ম-বিশ্বাস দিন 
দিন'বিলোপ হইতেছে । যুক্তি এবং প্রতাক্ষ প্রমাণ না পাইলে কেছ 
কাহাবও গ্রচারিভ মত ও ধন্ম গ্রহণ করেন ন। অত্রান্ত-গুরু, 
» অত্রাস্ত-শান্ত্র দেশ হইতে অন্তহিত হইর।ছে। জন বিখেত যব ধঙ্ী- 
নির্ধাচন স্বাধীন তা, আনবিশেষেৰ স্বাধানমতেব অধিকার ধীরে 
ধীরে সর্ধ-স্বীকৃত হুইব। পাড়রাছে। বিস্ক ঈদৃশ বিজ্ঞান চষ্টা, এই 
দ্বপ স্বাবান অ্গসন্ধানেব মঝো কে বিশ্বাৰ করিলে যে মনুষ্যেত্র 
অগমা চিরতুষারাবৃত হিনালন পর্ধাতেক স্থানে প্রানে অনাসজ, 
জীবনমুক্ত মহাক্মা, গিদ্ধপুরুষ এব” বোশিগণ বাস ববিতেছেন ? 
কিন্ত এই বিশাল বিশ্ব সংসাঁবে শত শত অলৌকিক ঘট নাঁ,অলৌ- 
কিক দৃশ্ত আমাপ্লিগের দৃষ্টিপথে পড়িয়া সর্বদাই আমাদের চিন্তা 
এবং বুদ্ধির গর্বে খর্ব কবিতেছে। এ স"দারে আমাদের অদ্ধা- 
বস্থায় জন্ম,_-অন্ধাবস্থায়ই মৃত্যু । চিনাদ্ধ হই! আমরা সংসারে 
বিচরণ কুরিতেছি। স্থতবাং জনপ্রবাদ-প্রন কোন অলৌকিক 
ঘটনা! এই উপন্ত।সে উল্লিখিত হইলে পাঠক ও পাঠিকাগণ তাহা 
একবারে কল্পনাসভৃত বলিয়া! মনে করিবেন না। সকল প্রকার 
প্রবাদের মধ্যেই কিঞ্খ সত্যের কণিক! থাকিতে পারে । 


প্রথম অধ্যায়। ৯ 


সেই চিরভুষারাবৃত হিমাচল শৃঙ্গের স্থানে স্থানে প্রক্কতি বিনি- 
শত স্ুরম্য মনোহর মহাত্মা-নিকেতন সকল বিরাজিত রহিক্নাছে। 
এই সকল পবিত্র আবাসে মহাস্মাগণ যোগাসনে, নিমিলিত নেত্রে 
সর্বদা সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বরের চিন্তায় নিমগ্ন হই! থাকেন। 
মহাত্মাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বোগবলে ভড়দেহ বিবঙ্জিত হইয়! 
হুষ্ক্স শরীরে জগতের সর্বত্র গ্রিত্রমণ করেন। জগতে শাস্তি 
সংস্থাপন, জগতের ছঃখ নিবাবণ, জগতেব ধর্শোন্নতি, ইহাদিগের 
একমাত্র তপস্তা এবং চেষ্টা । কিন্তু জড়জগতে তাহার! কার্ষ্য 
করেন না। ক্ষুবার্তকে অন্নদান, তৃষ্কাতুরকে বারি প্রদান, 
দরিভ্রকে ধন বিভব্ণ করিতে তাহারা ব্যন্ত নহেন। এই মহাস্মাগণ 
আঁধাম্মিক জগতে কার্য কবিয! সংসারের ছঃখ দবিদ্র্যেরমূলে 
কুঠাবাঘাত কর্রিবাব চে! করেন। বাসনা ও কাঁমন বিবঞ্জিত 
হুইয়া সব্বদা পবহিতে বত রহিয়াছেন। ভাহার। জাতিবিশেষ 
কি দেশবিশেষ কিন্বা শান্ববিশেষেব পক্ষপাতী নাহুন। পৃথিবীর 
সকল জাতি,সকল দেশ, সকল ধর্মশাস্ত্র তীহাঁব। সমভাবে নিরীক্ষণ 
করেন। স্বাহাদিগের ভাষ৷ ও বাক্যালাপ জনসাধাবপের ভাষ! 
এবং ঝাক্যালপ হইতে সম্পুর্ণ স্বতন্ব। এমুন কি তাহাদের কথা- 
বার্তা সহজে কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। 

১৮৩১ হ্বীঃ'অবে অযোধ্যার দ্বিতীক্ব রাজ! 'নলিবদ্ধি হায়দনের 
রাজত্বকালে একদিন হিমাচল স্থিত কোন মহাস্বা-নিকেতনে ছুই 
জন মহাপুরুষ পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন। তাহাদের 
পরস্পরের কথাবার্তা দ্বারা বোধ হয় যেতীাহাদের মধ্যে 'এক জন 
সুরু » দ্বিতীয় চেল|। 

চেলার শরীর কম্বলাবৃত। সুতরাং তাহার শারীবিক অবস্থা, 


১০ এই কি রামের অযোধ্যা । 


দেখিলে ম্পই প্রতীয়মান হয় যে তিনি এখনও পর্য্যন্ত দিব্য-শরীর 
লু করিতে পারেন নাই। কিন্তু গুরুর শরীর লীতোক 
বিবঞ্জিত। চেলা এখনও চর্মচক্ষে দর্শন করেন! কিন্তু গুরুর কথা 
শুনিলে বোধ হয় বে তাহার সম্পূর্ণ অস্তরূ্টি লাভ হইয়াছে। 
তিনি লোকের মুখ দেখিলেই তাহার মনের ভাব বুবিতে পারেন । 
আজ চেলার মুখমণ্ডল বিমর্ষের ছাড়ায় পরিবেষ্টিত দেখিয়া গুরু 
বলিতেছেন_ “বৎস ! হৃদয়ের ছুঃখ দূর কর। সখ ছুঃখ উভয়ই 
মানব মনের বিকার। সুখ ছঃখই মানবের অধোগতির কারণ। 
শীতোষণ যদ্রপ শরীরেব উপর কার্ধ্য করিয়া শরীর মধ্যে বিবিধ 
রোগ আনয়ন করিতেছে , সুখ ছুঃখ তদ্রপ মানসিক রোগ 
উৎপাদন করে।” 

চেল! কহিলেন-__-্প্রভো ! মনের ছুংখ শত চেষ্টা করিয়াও 
পরিহার করিতে পারি না।” 

গুরু । তবেতুমি স্বদেশে প্রস্থান কর। এ কঠিন যোগের 
পথ অবলম্বন করিতে পারিবে না। 

চেল গুরুর কথা গুনিয়! নির্বাক বহিলেন। তাহার নয়ন- 
বয় হইতে অশ্রু বিসঞ্জিদিত হইতে লাগিল । 

কিন্তু গুরু আবার বলিলেন_-“তুমি এধন স্বদেশে 
প্রস্থান 'কর। তোমার হ্ৃায্মের মোহান্বকার এখনও দূর হয় 
নাই।” 

গুরুর শেষোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া! চেল! তৎক্ষণাৎ গুরুর 
পদতলে পড়িয়া বলিলেন-__“আমার শ্বদেশ কোথায় ?-স্মশানই 
আমার স্বপ্ণেশ- গঙ্গার বক্ষই আমার মাতৃক্রোড়। আগনি কেন 
আমহিক আদ্ক্রোড়ছ্যত কুরিলেন ?” 


প্রথম অধ্যায় । ৯৯ 


গুরু ঈবদ্ধান্ত করিয়া! বলিলেন “তোমাকে গুক্কুতর পাপ 
হুইভে উদ্ধার করিবার নিমিত।” 

চেলা। তকে এখন আমার প্রার্থনা পুর্ণ করুন। 

গুরু। আমার সাধ্য নাই। 

চেলা। আপনি ইচ্ছা করিলেই পাঁরেন। 

গুরু। তুমি নির্বোধ । ঘোগলন্ধ শক্তি কি কেহ কাহাকে 
দিতে পারে। যোগবলে এ শক্তি লাভ করিতে হুইবে। 

চেলা। কত বৎসরে লাভ করিতে পারিব ? 

শুরু । সে তোমার মানসিক্ক অবস্থার উপর নির্ভর করে। 
হুয় তো পঞ্চাশ বৎসরে ও লাভ করিতে পারিবে না। 

চেলা। তবে আর আমার বাসনা পৃ হইল না । 

গুরু । বাঁদনা কামনা বিবর্জিত না! হইলে কেহ যোগী হইতে 
পারে ন। 

চেলা। আম্মস্থখ বাসনা তো দীর্ঘ কাল হুইল পরিত্যাগ 
করিয়াছি। এ তো! জগতের মঙ্গল কামন|। 

গুরু । সকল প্রকার কামন! পরিত্যাগ করিতে হইবে। 

চেলা। জগতের মঙ্গল কাঁমনাও পরিত্যাগ করিতে হইবে? 
আপনি তো সর্বদাই জগতের মঙ্গল কামন! করেন। 

গুরু। পর্মেস্বরের মঙ্গল ইচ্ছ! পূর্ণ হউক-_এই আমার 
কামনা। 

চেলা। এই ভীষণ অত্যাচার দূর করা কি পরমেশ্বরের 
ইচ্ছা নহে। 

গুরু? তীহার ইচ্ছা হইলে এখনই দুর হইত। 

চেলা'। তবে এ ঘোর অত্যাচার তাহার ইচ্ছান্থ্যারী হইতেছে! , 


১২ এই কি রামের অযোধ্যা । 


গুরু। জগতের এই সকল নিগুড় তত্ব তুমি বুঝিতে পারিবে 
না। অত্যাচার, বিপদ, ছঃখ এবং ষন্ত্রণা সকলই জন-বিশেষ কিনা 
জাতিবিশেষের কর্মের ফল। 

চেল! কিছুক্ষণ নির্বাক থাকিয়া পরে বলিলেন-_-“তবে 
গ্রখন আমাকে কি করিতে বলেন।» 

গুরু। অবিলম্বে তুমি অযোধ্যায় গমন কর। 

চেলা। অধযোধ্যায় যাইয়া কি হইবে-_অযোধ্যাব এ ভীষণ 
অত্যাচার আব দেখিতে ইচ্ছা হয় না। 

গুরু। এইবূপ ভীষণ অত্যাচাব চিরকাল থাঁকিবে ন! । 

চেলা। কতদিনে এ অত্যাচার দূব হইবে ? 

গুরু। জন সাধাবণেব নৈতিক এবং আধ্যাম্মিক উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে দেশ ব্যাপ্ধ অত্যাচার এবং অরাজকতা ক্রমে হ্বাস 
হইবে। 

চেলা। এন্ত্যাচাব নিবাবণের কি অন্য কোন উপায় নাই? 

গুরু ৷ না_এ অত্যাচার কখনও নিবারিত হইবে না কর্ম 
ফল কেহই এডাইতে পারে না। 

চেলা। তবে এ পাপরাজ্য পরিত্যাগ করিতে পর্টুরিলেই 
সকল দুঃখ দুব হইবে?। 

গল্প । সংসাত্রের ছুঃখ যন্ত্রণা তোমাকে হিতাহিত জ্ঞান শৃন্ত 
করিয়াছে। তুমি কর্তব্যের পথান্ুসরণ কর। 

চেলা। নরকসদৃশ মুসলমান অন্দর হইতে মানকুমারীকে 
উদ্ধার করিতে না পারিলে নিশ্চয় প্রাণত্যাঁগ করিব। 

গুর।। আমি অবিলম্বে তাহার উদ্ধারের উপায়* অবলম্বন 
ফরিব। 


প্রথম অধ্যায় । ১৩ 


চেলা'। কি উপায় অবলম্বন করিবেন। 

গুরু। তাহার জন্ত তুমি চিন্তা করিও না। সে সিংহের 
গহ্বর হইতে--ব্যাপ্রের মুখ হইতে অক্ষুপ্জ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন 
করিবে। 

চেলা। ইহা কি সম্ভব।_ইন্দ্রিয়াসক্ত নসিরদ্ি হায়দরের 
গৃহে থাকিয়া! আপন ধর্ম রক্ষা! করিতে সমর্থা হইবে ? 

গুরু । যথ। রাবণের গৃহে সীতা! । 

চেলা। আপনার সকল কথাই আমার প্রহেলিকাঁর স্তায় 
বোধ হয়। এই অদুরদর্শিনী বালিকার কিছুমাত্র আত্মরক্ষার 
শক্তি নাই। 

গুরু। বিপদ অত্যুত্কষ্ট শিক্ষাপ্ডরু। বিপদ বালিকাকে 
প্রবীণ করে-_-অদূর দর্শাকে দুরদর্শী করে । আমি নিশ্চর বলি- 
তেছি, এই বালিকার ষড়যন্ত্রে দর্শনসিংহ সপরিবারে বিনষ্ট হইবে 
এবং নসিরদ্দিও প্রাণ হারাইবে। 

চেলা। রাজ! দর্শনপিংহু সপরিবারে বিনষ্ট হইবে? আমি 
তাহার নিরপরাধা পরিবারের বিনাশ কামনা করি না। কিন্ত 
দর্শনসিংহের বিনাশ সর্বদাই প্রার্থনা করি। তাহার চক্রান্তেই 
মানকুমারীর সর্বনাশ হইক়্াছে;) এবং কত শত কুলকামিনীর 
ধর্্শ নষ্ট হইতেছে । 

গুরু | তুমি চেষ্টা করিলে দর্শন সিংহের স্ত্রী পুত্রকে আসন 
মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারিবে । 

চেলা ।, আমি কিন্পপে রক্ষা করিব। 

গুরু। সময় উপস্থিত হইলে সকল জানিতে পারিবে । 


চি 


১৪ এই কি রামের অযোধ্যা। 


এখন অযোধ্যা গমন কর। গত কল্য যেক্ধপ বলিয়াছি তদন্ু- 
মারে কার্ধ্য করিবে। 

চেল! সক্কৃতজ্ঞ চিত্তে গুরুর চরণে প্রণণম ঝাৰিয়! বিদায় 
হইলেন। 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 
পিসিমা। 
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১৮২৭: অব অযোধ্যার প্রথম বাদসাহ গাজিউদ্দিনহান্মদরের 
মৃত্যু হইলে, তাহার পুত্র নলিরদ্দি হায়দর অযোধ্যার সিংহাসনারূঢ় 
হইলেন গা্িউদ্দিনের মৃত্যুর পূর্কেছি অযোধ্যার রাঁজকোঁব 
শুন্তপ্রায় হইয়াছিল। পিতৃ-সঞ্চিত বিপুল অর্থ ইষ্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানীকে প্রদান করিয়। গাঁজিউদ্গিন বাদসাহ উপাধি প্রাপ্ত 
হইলেন ।* গাঁজিউদ্দিনের রাজত্বের পুর্বে অযোধ্যার নবাব 
পুরুষপরম্পরায় অযোধ্যার উত্জীর বলিদ্লা অভিহিত” হুইতেন। 
নষ্ট ইতডয়া. কোম্পানী গাজিউদ্ছিনের নিকট হইতে অনেক 
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স্বণ গ্রহণ করিয়াছেন। গাজিউদ্দিন তাহাদের বিশেষ উপকার 
করিয়াছেন। সুতরাং তাহারা প্রত্্যপকারচ্ছলে গাঁজিউদ্দিনকে 
লিখিলেন €য, তাহার উদ্জীর উপাবি দিল্লীর বাদসাহের অধী- 
নতার পরিচয় প্রদ্ধান করে। তিনি বাদসাহু উপাধি গ্রহণ করিলে 
আর দিল্লীর বাদসাছের অধীনত] তাহাকে শ্বীকাঁর করিতে হইবে 
ন1। গ্া্গিউদ্দিন ইষ্ট ইডি] কোম্পানির প্রস্তাবে সন্ত হইয়! 
বাদসাহ উপাধি গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এই নূতন উপাধি তীহাকে 
দীর্ঘকাল ধারণ করিতে হুইপ ন!। বাজ্য-বিনাশ-শোকে তাহার 
পিতা সাদাতাপির মৃত্য হইল। পিতৃ-সঞ্চিত-অর্থ-শোকে গাছ্ি- 
উদ্দিন অকালে কালগ্রামে পতিত হইলেন । 

সাদাতালি অতিশন় প্রথর, কার্ধ্যদক্ষ এবং মিতব্যয়ী ছিলেন। 
গাঁজিউদ্দিন কার্যদক্ষ না হইলেও বিলাসপ্রিয় ছিলেন ন!। 
কিন্ত বর্তমান অধোধ্যাধিপতি নসিরদ্ি হাযদরের স্বভাব চিজ 
তাহার পিতা! পিতামহের শ্ব্াব চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত! 
দির বাল্যাবস্থা হইতেই রমণী-সংসর্গ-প্রিয় । বিবিধ কুশিক্ষা- 
প্র নবাব অন্দরে বাহার বাল্য শিক্ষ1-_লজ্জা1-ভয়-বিবর্জিত 
প্থাীরী নুরাসক্ত ফেরেঙ্গি এবং ইংরেজ, সংসর্গে বহার যৌব- 
নাতিপাত তিনি ষেকি প্রকার চরিত্র লাভ করিয়াছেন, তাহ! 
পাঠক দৃহজেই অনুভব করিতে সমর্থ হুইবৈন! ইহার চরিজ 
গঠনের বিবরণ উল্লেখ কত্সিতে হুইলে পুস্তক অন্লীলতা পুর্ণ 
হইয়। পড়িবে। 

নদিরকে ফেরেঙ্গি এবং ইংরেজ-সংসর্গ-প্রিয় দেখি! গাজি- 
উদ্দিন তাহাকে সিংহানন হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা কণ্সির়া- 
ছিলেন। একবার তিনি নপিরের প্রাণ বিনাশ কৃষিতে উতদ্ভতত 
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হইলেন। কিন্ত গাজিউদ্দিনের প্রধান! বেগন বিশেষ কৌশলে 
মনিরের প্রাণ রক্ষা করিলেন। 

নসিরের সিংহাসনাবঢ় হইবার অব্যবহিত পরেই রাজকো 
হইতে প্রায় ছুই কোটা টাকা বাক্ম হইল। ইহাতে অযোধ্যার 
ধনাগার একেবারে শুন্য হইল। অত্যন্প কাল মধ্যে ছই কোটা 
টাকা কিরূপে ব্যয় হইল তাহা! কেহই জানে না| লক্ষৌ নগরের 
জনসাধারণের বিশ্বাস যে নসিবন্দি হায়দর লক্ষৌর তৎকালের 
রেদিডেপ্টের সহ্ধর্শিনীকে এই টাক। দিয়াছেন। 

এ দেশের রমণীগণ পর্দীনসিন । এ দেশেব লোকের শিক্ষা! 
এবং আচার ব্যবহার ইংরেজদিগের শিক্ষ/ এবং আচার ব্যবহার 
হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইংবেজ রমণীগণ পুক্তবের সঙ্গে একত্রে 
আহার বিহার করেন, একত্রে চলাচলতি করেন। শুতরাং 
ইংরেজের! ঈদৃশ আচার ব্যবহার অন্তায় বলিয়! যনে করেন না। 
কিন্ত এদেশীয় লোক কোন রমণীকে পুরুষেব সঙ্গে চলিতে 
দেখিলেই তৎক্ষণাৎ তাহার বিরুদ্ধে নান! কথ! বলিতে আরন্ত 
করেন। দেশাচার অন্সাবেই লোকের চরিত্র গঠিত হয় । সুতরাং 
এ দেশীয় লোকদিগৃকেও আমরা তজ্জন্ত অপরাধি বলির্ক' মনে 
করি না। 

লক্ষৌর তৎকাঁলের ব্নেনিডেপ্ট সাহেবের স্ত্রী অত্যন্ত প্রথরা, 
বুদ্ধিমতি এবং ব্ূপবতী ছিলেন। অন্ান্ত ইংরেজ মহিলার স্তায় 
তিনি এদেশীয় লোকপিগকে ঘ্বণার চক্ষে দেখিতেন না। বরং 
নবার কিন্বখ রাজগণের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা এবং ভালবাস! প্রকাশ 
ক্ষরিতেন। আসল কথা তিনি লোকের সঙ্গে কিছু অধিক 
টু গ্রীবাপ করিতেন। তাহার অসাধারণ রূপলাবশ্য এবং চরিত্র 
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উদারতা দর্শনে নদির তীহাঢুক অত্যন্ত ভালবামিতেন। তিনিও 
মধ্যে মধ্যে নসিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন। 

এই শুদ্ধাচারিতী ইংরেজ মহিলাটাকে কখনও কখনও নবাবের 
সন্ধে সাক্ষাৎ করিতে দেখিয়। লক্ষৌর কি হিন্দু কি মুসলমান সক- 
লেই নানাবিধ অপবাদ রটনা করিতে আরম্ভ করিল। ইংলগ্ডের 
চিরপ্রচলিত নিম্নমাঙ্থসারে খআত্মীয়তা কিন্বা বন্ধুতা প্রদর্শনার্থ 
স্সমণীগণ পুরুষের মুখচুম্বন করেন এবং পুকুষকেও আপন আপন 
মুখচুত্ধনের অধিকার প্রদ্ধান কবেন। আমরা নিশ্চয় জানি না, 
কিন্ত হইতে পারে--প্রাগুক্ত রেসিডেণ্ট সাহেবের স্ত্রী বিশেষ 
উদারতা প্রদর্শন পূর্বক নসিরের মুখচুম্বন করিয়াছিলেন , কি্গা 
নদিরকে স্বীয় মুখচুম্বনের অধিকার প্রদান করিয়া থাকিবেন। 
লক্ষৌ নগরের অধিক।ংশ হিন্দু এবং মুসলমান চিরুকালই আহ- 
কক। এই সকল হানবুদ্ধি আহম্বক মনে করিতেন সুখচুস্বন 
হইলেই অর্ধেক নিক1 হইল। ইহারা জানে না বে ইংরাজী 
আচার ব্যবহারান্ুসারে মুখচুন্বনে বিশেষ দোষ নাই। স্থৃতরাং 
লক্ষৌ নগরে এইরূপ জনরব হইল যে নসিরদ্ধিহায়দর ব্রেসিডেণ্ট 
ষাহেবকে ছই কোটী টাকা! প্রদান কন্িয়াছেন। রেসিডেন্ট 
সাহেব তাহার বর্তমান স্ত্রীকে নবাবের ন্তিকট বিক্রয় করিয়া 
বিলাতে যাইবেন। সেখানে তিনি দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিবেন। 
অযোধ্যার হিন্দু এবং সুসলমানদিগের যেমন বুদ্ধি তেমন বিশ্বাস! 
এই ভরনরৰ প্রথমতঃ নবাব গৃহের হীনবৃদ্ধি ভৃত্যগণ্‌ চহুদ্দিকে 
বিস্তার করিতে লাগিল। 

প্রায় এক মাস পর্য্যস্ত আহন্মক উল্লা, বকৃন্থ, রহিম, আজি- 

মালি, নিক়্ামতখ! এবং নবাবের খানজাম! রোসনআলি বাজান্নে+ 
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প্রত্যেক লোকের নিকট চুপে চুপে এই সকল কথ! বণিতেছে 
এবং প্রত্যেককেই আবার_সাবধান করিয়া দিতেছে--“মিঞ। এ 
কথ! আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না।* ক্রমে এই 
অমূলক জনরব সর্ধত্রে প্রচার হইল। এমন কি অযোধ্যার 
বাদসাহের আসিষ্টাপ্ট দেওয়ান রাজা! মেওয়ারাম সিংহ রা! 
বক্তার সিংহের সঙ্গে কখনও কথমও এই সকল কথ! লইয়া হান্ত 
পরিহাস করিতেন। 

লক্ষৌর প্রধান মৌলবী মীরকেরা'মতআলির৫থা মৌলবী হোসনা" 
লির সঙ্গে এই প্রস্তাবিত নিক! সম্বন্ধে কোরাপের মতামত 
সমালোচনা করিলেন। কেরামতআলি বলিলেন “নিকার 
পুর্বে মেমকে কলম! পড়িতে হইবে-_মুসলমান ধর্ম গ্রহণ 
করিতে হইবে। তাহা না হুইলে কাফেরের সঙ্গে মুসলমানের 
নিক হইতে পারে ন।” হোসনালী বলিলেন__-দকলম। পড়িলেই 
পর্দীনসিন হইতে হইবে। বিলাতী মেম কি কখনও পর্দানদিন 
হুইবে ?” 

এই কথ! শুনিয়া কেরামতমালি হি হি করিয়া হাসি] বলি- 
লেন--সোঁবান আর্জ। ! বেগম হুইয়া! বেপর্দা থাকিবে 1” 

একদিন নবানের প্রধান খানসাম! রোসনালি লক্ষৌ বাজারে 
ইয়ারমহম্বদের দোকানে বপিয়া গুড়গুড়ি হ'কায় তামাক 
খাইতেছেন। অন্তান্ত দোকান হইতে একেবারে বিশ পচিশ 
জন লোক আসিদ্া তাহার নিকট জুটিল__-কেহ জিজ্ঞাস! করিল-_ 
“মিঞা কবে বড় সাহেবের মেমের লক্ষে নবাবের নিক হুইযে 1” 
কেহ বলিল-_”বোধ হয় এই মাসেই হইবে $ 

রৌসন আলির প্রত্যুত্তর প্রদানের পুর্বেই সমবেত লোক 
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মধ্যে মৌলাবকৃস বলিয়া উঠিলেন--“হা! এই মাসেই নিক! 
হইবে। দশ ক্রোড় টাকার কাবিন নাদিলে মেম নবাবকে নিক! 
করিবে না। বিলাতি মেম-_সোৌজা কথ! নহে।” 

রোসনআলি স্বীয় পদমর্ধ্যাদা প্রদর্শনপূর্বক বিশেষ গাস্তীর্য্য 
সহকারে বলিলেন__”মিঞা চুপকর , ও সকল বড় ঘরের 
কথায় কাজ কি।” 

রোননআলির ভাব ভঙ্গি দেখিয়া সমবেত লোকর্দিগের মধ্য 
হইতে বৃদ্ধ হোসেনখ! বলিল-_মিঞা1! আমার দাঁড়ী গৌপ পাকি- 
য়াছে। নবাব আসকউদ্দৌলার সময় হইতে এই লক্ষৌতে 
দোকানদারি করি। সকলই দেখি। সকলই জানি। সোবান 
আল্লা। আমরা কাহার নিকট কিছু বলি না। মিঞা! আমাঁকৈ 
এত কাঁচা লৌক মনে করিবেন ন1।” 

হোসেনখার কথা শেষ হইতে ন! হইতে ছিন্ন পাগড়ি, ছিন্ন 
চাপকান, ময়ল। এবং ছিন্ন পাজাম। পরিহিত নবাব বাড়ীর এক 
জন সিপাহী মূলারাম সিংহ সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাহার 
ছিন্ন বন্তু দেখিয়া! এই জনতার মধ্য হইতে এক জন সহান্ত বদনে 
বলিলেন- আয়ে সাহেব ! এছ! হাল কেও” ফাটা পাগড়ি 1--- 
ময়লা! লেবাস নু, 

সিপাহী বলিলেন-_“ভাই দো বরছ হুয়! এক পয়সা! বি তলব 
নেই মেলা ইয়া নকরি বি ছোড় দেনে হোগাঁ_নবাব বড় 
সাবৃকা মেম কো হর্‌ রোব লাখো রূপেয়। দেতে হায়। নফর 
চাকর লোককো! তলব নেই মেল1।% 

জনতার মধ্য হইতে অন্ত এক জন বলিয়া উঠিল-_ 
“আর তিন বৎসরেও সিপাহীদের তর্গব মিলিবে লী । নবাব,” 


২০ এই কি রামের অযোধ্য! | 


বড়সাছেবের ম্মেকে নিকা! কর্সিলে দশ কোটী টাকা দিতে 
হইবে।” 

তৃতীয় ব)ক্তি বলিলেন__ ই! দশ কোটা টাক1! এক লাখ 
টাকা দিলে অমন পাঁচটা! মেম নিক! করিতে পারি। বুড় মেম-_- 
ওর জন্ত দশ কোটা টাকা-_ 

চতুর্থ বলিলেন “ভাই তোমার সাদা চামড়া_তুমি বিনা 
টাকায় কত মেম আনিতে পার । তোমার চেহাঁবা দেখিয়াই 
কত মেম আসিবে ।' 

পঞ্চম--«কেবল সাদা চীমডায় বিলাতি মেম ভোলে না। 
তাহার! টাক! বড় চিনে ।” 

চতুর্থ ব্যক্তি আবার কছিলেন-_-”্নবাব, আমির, উমরার 
যেমন বুদ্ধি তেমন চক্ষু--নবাব যে কি দেখিন্না ভুলিল তাহা! 
আমরা বুঝি না”।__ 

ইহাদিগের এইবপ কথাবার্তার সময় এই স্থান হইতে অনতি- 
দুরে, বাজারের অন্ত এক দোকানের নিকট, অকন্মাৎ অনেক 
লোকের গোলমাল শুনিতে পাইয়া সমুদয় লোক সেই দিকে 
দৌড়িয়া গেল। (সখানে একটা স্ত্রীলোক একজন হাতীর 
মাহতকে গালি বর্ষণ করিতেছে। অন্ঠান্ত লোক স্ত্রীলোকটার 
পক্ষ ছইয়া মাহুতকে তৎ্সনা করিতেছে । মাহুত বলিতেছে 
“আমি কিকৰিব। তিন দিনের মধ্যে হাভীর আহার মিলে 
নাই। হাতী ফলের ঝুড়ি সম্মুখে দেখিয়া সমুদয় ফল খাইয়াছে*। 

স্্রীলোকটী বলিতেছে তুমি ছুষ্টামি করির। হাতীকে আমার 
- ফল খাওয়াইয়াছ। অন্তান্ত লোকও শ্্রীলোকটার কথায় সায় 
, দিতেছে। বস্তত মাহুতগ্ছরভিস্ধি করিয়াই ফল খাওয়াইয়াছে। 
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বৎসরেক যাবৎ নবাবের পিলথানার নির্ধারিত ব্যয়ের নিমিত্ত 
যখ! সময়ে টাক! পাওয়া যায় না । এক এক জন মাহুত ছই তিন 
দিন পরে আঁপন হীঁতী সহ বাজারে যায়; ফলের দোকান হইতে 
হাতী শু'ড় দ্বার ফল উঠাইয়! লইয়া তন্বার| উদর পূর্ণ করে। 

এক এক দিন বাজারে এইরূপ এক একটা গণ্ডগোল উপ- 
স্থিত হইলেই সকলে মিলিয়! ক্নেসিডে্ট সাহেবের মেমের নিন্দা- 
বাদ করিতে আরস্ত করেন। সকলেই বলেন নবাবের সকল 
টাকাই মেমসাহেব নিতেছেন। নবাবের চাকরেরা বেতন পায় 
না। নবাবেধ হাঁভী ঘোঁভার আহার মিলে না । 

এ দিকে রাঁজম্ব আদায় উপলক্ষে অযোধ্যার ভিন্ন ভিন্ন 
প্রদেশের প্রজার উপব ঘোঁর অত্যাচার আরম্ভ হইল। প্রজা- 
গ্রণও লোক পরম্পরায় শুনিলেন নবাব প্রত্যেক দ্রিন রেসি- 
ডেণ্টের মেমকে লক্ষ টাক! প্রদান করেন। স্থতরাঁং মেম 
সাহেবের এই অমূলক অপবাদ সর্বত্র প্রচার হইয়া পড়িল। 
সকলের অভিসম্পাত এই নিরপরাধ! ইংরেজরমণীর শিরে বধিত 
হুইতে লাগিল। 

রেদিডেণ্ট সাহেব রাজ্যের সকল ঞ্টকার সংবাদ অংগ্রহ 
করিতে সর্বদা ব্যস্ত। তিনি বাজ্যের সংবাদ সঃগ্রহার্থ গোদ্বেন্দা 
নিধুক্ত করেন। * রাজোর সকল খবরই রাঁখেন। কিন্ত নিজের 
ঘরের খবর রাখেন না। তীহার সহ্ধর্িনীর যে এইবপ অপবাদ 
গ্রচার হইতেছে তাহা তিনি জানিতেন না। জানিলে কি কখনও 
তাহার সঞ্চিত টাকা এই সময় -বাছির করিতেন? তিনি ঠিক 
এই সময় তাঁহার সঞ্চিত টাকা হইতে পচাত্বর লক্ষ টাকা বাহির 
করিলেন। এই পঁচাত্তর লক্ষ টাকার €কাম্পানির কাগজ ক্রয় 
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ফরিয়াছিলেন-_কি টাক! বিলুতে প্রেরণ করিলেন_তাহ! 
আমর! নিশ্চয় জানি না। কিন্ত তিনিষে পঁচাত্তর লক্ষ টাকা 
সঞ্চয় করিয়াছেন তাহা! প্রকাশ হইয়া পড়িল 

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিক তখন গবর্ণর জেনারল। মেটকাঞ্চ, 
কৌন্সিলের মেশ্বর। ইহারা উভয়েই ধার্মিক লোক। 
লক্ষৌর রেসিডেন্ট পচাত্তর লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছেন শুনিয়া 
ভাহাদিগের চক্ষু স্তির ! তাহারা অবাক হইয়া পড়িলেন ; এবং 
মান! প্রকার সন্দেহ করিতে লাগিলেন। কর্তব্যের অনুরোধে 
অগত্যা কৌন্সিল গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তদস্ত করিতে আরস্ত 
করিলেন। এইরূপ অন্ুসদ্ধান আরম্ত হইয়াছে শুনিয্। রেসিডেন্ট 
সাহেব গবর্ণমেপ্টে পদত্যাগপত্র প্রেরণ করিলেন। কিন্তু গবর্ণমেপ্ট 
তাহার এন্তফাপত্র মঞ্চুর করিলেন না। রেসিডেপ্ট তখন বিদায় 
গ্রহ্ণ পূর্বক সন্্বীক ইংলণ্ডে চলিয়া! গেলেন। 

গবর্ণমে্টের অনুসন্ধানের ফলাফল কাহারও জানিবার সাধ্য 
মাই । অনুসন্ধানের সময় কোকিল গৃহের দ্বারকুদ্ধ ছিল। ভারতের 
মিত্ররাজ্য সম্বন্ধে কৌন্দিলে যে সকল বিষয়ের সমালোচন! হয় 
তাহ পরমেশ্বর ভিন্ন মনুব্যের জানিবার সাধ্য নাই। তবে হিমা- 
চলবাসী বে স্কল মহাপুরুবদিগের অন্তষ্টি লাভ হইয়াছে 
তাহার! জানিতে পারেন। কিন্তু তাহার! ভানিলেও কাহার 
নিকট কিছু প্রকাশ করেন না। তবে কৌন্সিল গৃহের দ্বারে 
ছিদ্র থাকিলে বিলাতী কিন্বা দেশীক্প ভৃতেরা কলে কৌশলে 
কৌন্সিলের সংবাদ বাছির করেন। কিন্তু ভূতের চীৎকার কে 
বিশ্বাম করিবে? বিশেষতঃ ভূতের চীৎকারে যে ঈকল সংবাদ 
দাহ হুয় তাহার পেটুন বোল আনা মিথ্যা । 
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প্রাগুক্ত রেসিডেন্ট সাহেবের চরিত্র অনুসন্ধানের ফলাফল 
চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যে ভূতের বাঁবা1ও জানিতে পারিলেন না। 
চারি পাঁচ বংসর পরে ১৮৩৫খ্রা; অবের ৯জুলাই তারিখের 
মিতাট অবজারবরে (ঠ15518£ 01১5৩%5:) ভূতের চীৎকার 
আরম্ত হইল। ২৩ জুলাই কলিকাতার ভূত পূর্বোক্ত ভুতের 
মতামত কতকট! খন করিলেন্ন। কিন্ত রেসিডেণ্ট সাহেবকে 
ষে লর্ড উইলিয়ম বেশ্টিক বরখাস্থ করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে 
আর সন্দেহ রহিল না। 

প্রাগ্তক্ত রেসিডেপ্ট সাহেব বরখাস্ত হুইয়াছিলেন শুনিয়! 
পাঠক ও পাঠিকাগণ হয় তে! মনে করিবেন যে অযোধ্যার অধি- 
বাসিগণ রেদিডেন্ট সাহেবের সহধর্ষিনী সম্বন্ধে যে জনরব বিস্তার 
করিয়াছিলেন তাহা হয় তো সত্য হইবে। উপন্তাস লেখক 
অনর্থক তাহাদিগকে হ্বীনবুদ্ধি আহম্মক বলিয়া! নিন্ম! করিয়াছেন। 
উপন্তাস লেখক নিজেই আহম্মক। কিন্ত পাঠক তাহা নছে। 
আমর! নিশ্চয় জানি রেপসিডেপ্ট সাহেবের সহ্ধর্মিনীর সঙ্গে 
নসিরদ্দির নিকার প্রস্তাব কখনও হয় নাই। মেম বোঁধ হয় 
নসিরদ্চি হায়দরের পিসিমা হুইয়াছিলেন | ইন্টরিয়াসক্ত হীন- 
বুদ্ধি নসিরের মনের কথা আমর! বলিতে পারি না। কিন্তু মেম 
সাহেব সত্য সত্যই নসিরের দরবারে পিসিমাঁর আসন" গ্রহণ 
করিতেন। নসিরকে নিকা করিবার বাসন! তাহার বদয়ে 
কখনও প্রবেশ করে নাই। তবে বিলাতি পিসিমা এবং 
বাঙ্গালী পিসিমার মধ্যে ষে কতকটা বিভিন্নতা আচ্ছে তাহা 
জামরা 'অস্বীকার করি না। বাঙ্গালী পিলিযার পঁচিশ বৎসরের 
অধিক বয়ন হইলেই তিনি বৃদ্ধার আস্ন গ্রহণ করেন $ এবং 
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তাহার বয়সের কথা কেহ নিজ্ঞাস! করিলেই ছুই কুড়ি সাত 
গণ্ডা বৎসর বয়স হইয়াছে বলেন। কিন্ত বিলাতি পিসিমা সহজে 
বৃদ্ধা হইতে চাহেন না। বিলাতি পিসিমার ছইকুড়ি সাত গণ্ড 
বৎসর বশসস হইলেও তিনি প্রাণান্তে পঁচিশ বৎসরের অধিক 
বয়স হইয়াছে বলিয়া শ্বীকার করেন না! তাহাদের দস্ত পড়িয়া 
গেলে ক্কত্রিম দত্ত ব্যবহার করিয়া. দীতের অভাব মোচন করেন। 
গশ্ুগয় ভাঙ্িক্সা পড়িলে নেক্ডার পুটলী মুখে রাখিক্স। গণ্য 
স্কবীত রাখেন । কিন্ত ষশ্মিন.দেশে যদাচার। বিলাতি পিসিমা- 
দিগের 'ঈদৃশ ব্যবহার নিবন্ধন তাহাদিগকে নিন্দা করা যায় 
না। বাঙ্গালি পিপসিমাদিগের আর বিবাহের আশ! নাই। 
বিলাতি পিসিমাগণ বুদ্ধ! হইলেও একেবারে আশা বিবর্জিত 
নহেন। বাঙ্গালি পিসিমাগণ একেবারে পেন্দন গ্রহণ করেন। 
কিন্ত বিলাতি পিসিমাগণ অধিকাংশ বাঙ্গালি হাকিম বাবুদের 
স্কার মৃত্যুর পূর্বে প্রাণাস্তে ও পেন্দন গ্রহণ করিতে চাহেন না। 
বাহাসতর বৎসর বরঃক্রম না হইলে কাহারও পঞ্চানন বৎসর 
পুর্ণ হয় না। 
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কালের কি অপুর্ব পরিবর্তন ! এক সমর যে স্থান স্বর্গ ছিল, 
আজ সেই স্থান নরক সর্দশ হুইয়া পড়িগাছে। যে অযোধ্যা 
সবাষচক্্র সদৃশ জিতেন্ছরিয় প্রজাবৎসল রাঁজগণ রাজত্ব করিয়াছেন, 
আজ সেই অযোধ্যার সিংহাসনে ইন্জ্িয়াসক্ত বিলাসপ্রিয় নসির- 
দ্দিনহারদর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন । অযোধ্যার দ্বিতীয় ব1দসাহ্‌ 
নপিরদ্দিন হারদরের চরিত্রের পরিচন্ প্রদান করিবার প্রয়োজন 
নাই। পণ্ডিতেরা বলেন, জনবিশেষের চাঁবিত্র তাহার বন্ধুর 
টিতে প্রতিবিষ্বিত হুয়। সুতরাং বাদসাহেন্গ পারিষদ্দিগের 
চরিত্র সন্বন্ধে ছই একটী কথা বলিলেই পাঠক ও পাঠিকাগণ 
স্বয়ং বাদসাহের চরিত্রের বিলক্ষণ পরিচয় পাইবেন। 

নসিরের প্রধান পাঁচটা পারিষদই ইংরেজ এবং ফরেরেঙগি। 
ন্মধ্যে একজন তাহার শিক্ষক, ছিতীয় পুস্তকালয়ের অধাক্ষ 
(0140:50194)) তৃতীয় জর্খণ চিত্রকর এবং গারক, চতুর্ধ শরীর 
রক্ষক কাপ্ডান ) পঞ্চম ইংরেজ নাপিত। এই নাপিত সাঁহ্বেই * 


২৬ এই কি রামের অযোধ্যা । 


বাঁদসাহের খাস দরবারে সর্বাপেক্ষানবিক প্রাখান্ত লাভ করিয়া 
ছিলেন। এই উপন্তাসের উন্নিখিত অনেক ঘটনার সঙ্গেই নাপিত 
সাহেবের সংশ্রব রহিয়ান্ছে। হ্থতরাং সর্বাগ্রে ইহার জীবনের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকদিগের জ্ঞাতার্থ এই অধ্যায়ে সঙ্গিবেশিত 
হইল। 

ইনি লগ্ন নগরের কোন ইংবেছজ রমণীব গর্ভজাত সন্তান । 
বিলাতে যে সকল ইংরেক্ নন্দনের পিতার নাম জানিবাব সম্ভব 
নাই, তাহার] প্তারই মাহৃনামে পবিচিত। ইহারও পিতার 
নাম কেহ জানিতেন ন|। স্থৃতরাং জনৈক ইংবেজ রমণীর সন্তান 
বলিয়া ইহাকে পাঠক্কপিগেব নিকট উপস্থিত করিতে হইল) 
বালাকালে ইনি লণ্ডন নগবে ক্ষৌরকার্ধ্য শিক্ষা করিয়া নাপিতের 
ব্যবনা আরম্ভ করেন। ইহার অর্থোপার্জনের তৃষা! সাতিশর 
প্রবল ছিল। ইনি লোক পরম্পরার গুনিলেন যে, ইই ইত্ডিয়া 
কোম্পানির ভাবতবর্ষের রাজপণানী কলিকাতা নগরে ইংরেজ- 
নাপিত একেবারেই নাই। সেখানে ইংবেজ-নাপিতের প্রশস্ত 
বার্যযক্ষেত্র রহিয়াছে । ম্থতরাং ভারতে আসিবার জন্য উদ্ভোগ 
ফরিতে লাগিলেন | কিন্ত ভারতে আপিবার জাহাজ ভাড়া 
প্রদান করিবার, তাহীর শক্তি নাই। অগত্যা পোতারোহী 
দিগের ভৃত্য স্বরূপ কজ করিতে স্বীকার করিয়া ( অর্থাৎ 
02191 ০৮ শ্বব্ষপ ) বিন! বায়ে লগ্ুন নগর হইতে কলিকাতায় 
খাসিলেন। কলিকাতায় পৌছিয় ক্ষৌর ব্যবস! অবলগ্বন পূর্বক 
ক্ষিছু দর্থ সঞ্চয় করিলেন। পরে ক্ষৌর ব্যবস! পরিস্যাগ পূর্বক 
“ খ্িবিধ বিলাতি পণ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া জলপথে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে 
, ফাঁশিজ্য কনিতে লাগিলেন । বাপিঞ্য উপলক্ষে তিনি লক্ষে নগয়ে 


তৃতীয় অধ্যায় । ২৭ 


€পঁছিলেন। লক্ষৌর তৎকানের রেসিডেপ্টের মন্তকে পাতল! 
কেশ ছিন্ন । কিন্ত গ্বর্ণর জেনেরলের যন্তকে ঝাপটা কু্চিত্ত 
কেশ। বড়'লোকফের পরিস্থদ_-বড় লোকের আচার ব্যবহাক 
ঘকনেই অন্ুকরথ করেন। রেসিডেণ্ট সাহেব যনে করিতেন 
ইংরেজ নাপিতের সাহাযো ভিনি স্বীয় মস্তক কৌকডান কেশে 
ুবিত করিতে পারিবেন। হুপী খুলিলে আর ষস্তকের সাদ! 
চর্ম কেহ দেখিতে পাইবে নঃ। ঘটনাক্রমে পণা দ্রব্য বিক্রয়ার্থ 
প্রাগুক্ত ইংরের নাপিত লক্ষৌ নগরে আদিলেন। নাপিত 
রেসিডেটকে কাষাইঙ্রেন। রেপিডেট, নাপিত সাহেবের উপক্ক' 
অত্যন্ত সন্ত হুইয়! তাহাকে ক্ষৌরকার্ষেয নিধুক্ত করিবার 
জন্ত নদিরপ্দিহায়দরকে অহ্ৃরো করিলেন। রেসিডেপ্টেন্ 
অস্থরোধ দেনীয় রাজগ্রণ ই ইঞ্ডিয় কোম্পানির গ্রবর্ণর জেনে- 
স্মলের হুকুম স্বরূপ মানা করেন। স্ৃতরাং নপিরদ্দিহায়দর 
প্রথমে ক্ষৌরকার্যার্থ ইহাকে নিবুক্ত কর্রিলেন। অত্যল্প কাল 
মধ্যে এই ইংরেজ-নন্বন বাদসাহের প্রধান প্রিক্পাত্র হইলেন । 
বাদসাহ ইহার সঙ্গে একত্রে এক টেবিজে আহার করিতে আরম্ত 
করিলেন। ইহার নাষটা * শুনিলে ইহষ্ককে তত্র কুলোস্তৰ 
বলিয়া! কেহ স্বীকার করেন না। বাদসাহেন্ত্ অস্তান্ত ইংরেজ 
পারিষদ ইহার সঙ্গে এক টেবিলে আহার করিতে সময় সময় 
অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। স্ৃভরাং নগর ইহাকে মুসলমান 
উমনার উপাধি প্রদান পূর্বক ইহাকে সরফরাজ খা নামে অভি- 
হিত করিলেন £ " 
বিলাঁ্ঠি নাপিত সুমলমান উমরার পদ প্রাপ্ত হুইয়। এখন 
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৮ এই কি রামের অযোধ্যা । 


নমিয়ের সঙ্গে এক টেবিলে আহার করেন ! স্থরাপান উপলক্ষে 
আমোদ প্রমোদ্দের সময় কখনও কখনও নপিরের চাচাদদিগেক 
পাগড়ী ধরিয়া টানেন। মন্তকের উ্কীষ ধরিতল মুর্সলমানদিগের 
বিশে অপমান কর। হয়। কিন্ত বিলাতি নাপিত সর্বদাই 
বাদসাহের চাচার্দিগকে এইরূপ অপমান করিতেন । বিলাতি 
নাপিতের নিকট এখন লক্ষৌর রেসিডেন্ট ভিন্ন অযোধ্যার সমুদয় 
লোকই অবীনত। স্বীকার করেন। 

ননিরের পিতা গার্জিউদ্দিনহাঁয্বদরের কার্য্যকলাপ এবং 
আচার ব্যবহার বদ্ধমূল মুললমানি সংস্কারের পরিচয় প্রদান 
করিত। তিনি অত্যন্ত গোঁড়া মুসলমান ছিলেন । স্তরাং 
ইংরেজি আচার ব্যবহার দ্বণ। করিতেন । কিন্তু ইংরেজ-সংসর্গপ্রিয় 
মসির ইংরেজি আচার ব্যবহারের বিশেষ পক্ষপাতি। তিনি 
ইংরেজদিগের ভ্ভায় টেবিলে আহার করেন এবং টেবিলের খরচ 
পত্রের ভার সরফরাজঅধার হস্তে অর্পণ করিলেন। সরফরাজর্খ) 
কলিকাঁতী হইভে ফোন মাসে পঙ্শশ হাজার টাকার, কোন 
মালে বাট হাজার টাকার বিলাতি মদিরা আনাইতে লাগিলেন । 
কিন্ত এ দিকে রাজবরকাব একেবারে শুন্ত হইয়া পড়িল । 

এই সময় নঝব মাতেমদ উল উদ্দৌলা ননিরের প্রধান মন্ত্রী 
ছিলেন। ইনি আগা মীর নামেই সর্কাত্্ পরিচিত । অযোধ্যার তথ 
কালের দেওয়ান রাজা রামদয়াল। গত বৎলর প্রজাদিগের উপর 
খোর অত্যাচার করিঝা ইহার! যে পরিমাণ রানন্য আদার 
করিয়াছিলেন,তাহা বৎদর শেষ না হইতেই ব্যয় হয়! গিয়াছে। 
অনেকানেক পরগণার প্রজাগণ পলায়ন পর্ধক নেপালের প্রান্ত- 
প্রদেশে চলিয়া গিক়্াছে+ শত শত প্রজা স্ষিকার্ধা পরিত্যাগ 


ভূতীয় অধ্যায় । বত 


বাঁক এখন ঠগী এবং দহ্যাদল তুক্ত হইয়াছে । সমগ্র অযোধ্যা 
চোর ডাকাইতের আবাস ভূমি হইয়া পড়িয়াছে। 

বৎসর প্রার শেষ হইল। এখন ফাস্তন মাদ। দোকানদার এবং 
ক্ষন্ট্রাক্টর সকলেই আপন আপন পাওনা টাকার অন্ত দেওয়ান 
ল্লামদয়ালের দরবার করিতেছে। রাজা রাষদযাল আবার সর্ব 
প্রধান কার্ধ্যাধ্যক্ষ (212059 2115%565) নবাব আগা যিরের নিকট 
এই সকল দেনার হিসাব প্রেরণ করিতেছেন। মির্জা আগী- 
ঘাহাছুর অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়! পত়িয়াছেন_-ভাবিতেছেন থে 
সরকারি ব্যয় চালাইতে অলমর্থ হইয়! পড়িলে নিশ্চয়ই নবাবের 
কোপানলে পড়িয়। পদছাত্ হইবেন। প্রজ্জার উপর বে ঘোর 
অত্যাচার হইতেছে, দেশ যে ছারখারে যাইতেছে, তংপ্রতি 
কি রাজা রাঁমদয়াল কি নিরঞ্জ। আগাবাহাহুর, কাহারও ভ্রক্ষেপ 
নাই। সকলেই কিন্ধপে আপন আপন পদ প্রতুত্ব রক্ষ/ করি. 
বেন তাহারই চিন্তার ব্যাকুল হইর! পড়িরাছেন। কিন্ত নসিরের 
'ঁমলে কাহারও পদ প্রতৃত্ব চিরস্থায়ী নহে। ফাল্তন মাসের 
শেষভাগে এক দিন অযোধ্যাধিপতি নপিরঙ্গিহায়দ্র প্র(তঃ 
ভোজনের (ছোট! হাঁজ.রি) পর বেল! নক খটীকার সময় একাকী 
বিয়া আছেন। চারিজন ইংরেজ পারিষদ ছোটাহাজরি আহার 
করিয়া! অঙ্থারোহণে নগর ত্রমণে গমন করিক্বাছেন। তাহারা আর 
এগার ঘটীকার পুর্বে নবাবের নিকট আপিবেন না । সরফরাজখ! 
উপাধি প্রাঞ্ধ নাপিত্ত এই সময় খরচের হিসাব হস্তে কিয় 
অসিরের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। 

নসির তাহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিবাধাত্র সহান্ত 

বৃদ্দনে বপিলেন- “ছা খ! সাহেব--খরদের হিসাব ?”* 


০৩৫ এই কি রামের অযোধ্যা । 


স্গফরাজর্খ। ঈবংহান্ত করিয়া বলিলেন-_মুল্কে আানিক্!! 
গত মাসের হিসাব । 

সরফয়াজধীর হিসাব ইংরেজ দোকানের হিসাবের স্তাক় বান্ধা 
বহিতে কিনব! বাঙালীদিগের হিসাবের স্যাম কান-ফৌড়া ফর্দে 
লিখিত হইত না। সরফরাঙ্ একথানি কুটির সায় সুদীর্ঘ 
কাগজে হিসাব লিখিতেন। কাঁপজ খানি দলিলের নার গুটান 
থাকিত। নসিরদ্িছায়দর ছিসাব দেখিতে উগ্ভত হইবামাত্র 
সরফরাজ কাগজের অগ্রভাগ ধরিয়! নীচের দিকে ছাড়িক়াদিলেন। 
খুটান কাগজ আপন! আপনি খুলিয়। গৃহের মেজেপর্য্যস্ত পড়িল। 
একখানি চিত্রপটের স্ভায় সরফরাজ কাগজ খানি নসিরের সম্মুখে 
ধরিলেন। কাগজ খান অন্ন সাত আট হাত লঙ্বা। মেজের 
উপর পড়িয়াও কতকাংশ গুটান রহিল। নসির হিহি শবে হান 
করিয়া সরফরাজকে কাগজ খানি মাপিতে বলিলেন। সরফরাজ 
কাগজ খানি মাপিয়! দেখিলেন আট হাত হইয়াছে। নসির 
সরফরাজকে আবার হালিতে হাসিতে বলিলেন--“মোট কত 
টাক! হুইন্াছে।” সরফরাজ বলিলেন-_নব্বই হাজার টাকা-_ 
সুন্কেজামানিয। ! | 
নসির কহিলেন--“অন্তান্ত মাসের খরচ অপেক্ষা! অলেক বেশী” 
্ত্যুত্তরে সরফরাজ কহিলেন-_সুল্‌কে জামানিয়া-_অন্তান্ 
মানের খরচ অপেক্ষ। কিছু বেশী হইবারই কখ।। এই মাসে নূতন 
প্লেট আনিতে হুইন্নাছে। আর পণ্তশালায় তিনটা নূতন হাতী 
চাঁরিটা নূতন বাঘ আসিযাছে। এবারের এক একট! বাঘ হুইটা 
মহিষের সঙ্গে বুদ্ধ করিতে পান্গিবে।” রঁ 

“বেশ হইয়াছে-_পবান্ধু আগ্রাবাহাহরের নিকট হুইতে টাক! 


ভৃতীয় অধ্যায়। ৩১ 


চাহিয়া লও।” এই বলিয়াই, নদির হিসাবের কাগঞে ॥স্তখত 
ককরিলেন। 
সরফরাদর্খা হিসাব হাতে করিরা নবাব আগা মিরের 

নিকট চলিলেন। আগ! মির হিসাব দেখিক্নাই হতবুদ্ধি হুইয়! 
পড়িলেন। কিন্তু বাঘসাহ হিসাবে দস্তখত করিয়াছেন। টাক! 
এখনই দিতে হইবে। টাকা নাদিলে বাদসাছের হুকুম অমান্ত 
ফর! হ্য়। হুতরাং রাজা রামদরালকে টাকা দিতে আদেশ 
ফনিলেন। 

অপরাহ্তে আগা মীর বাদসাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়। ঘলি- 
লেন__"মুল্‌কে জামানিয়া--আপনার সংসার সরফরাজরখ! লুট 
করিতেছে । এত টাক। কখনও ব্যয় হয় নাই ।”” 

প্রত্যুত্তরে নপির কোপাবিষ্ট হইয়া! বলিলেন__“আমি তাহাকে 
বড় মানুষ কত্িব । আমি জানি এত টাক। খরচ হয় নাই-_-তোমার 
কিছু বলিতে হইবে না।” 

যিরজ্া! আগাবাহাছুর তিরক্কৃত হুইয় চলিয়া আসিলেন। সয়" 
ফরাজের হিসাবের টাকা দেওয়া হইল। কিন্ত ইহার পরে কি 
হইবে ধনাগারে একেবারেই টাকা নাই। ৯ 

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে নসিরের আবার টাকার গ্রায়ো- 
জন হইল। এ পর্য্স্ত নসিরের বিবাহিতা! বেগম কেবল তিন জন 
মাত্র। উপপত্ীর সংখ্যা অধিক থাকিতে পারে । উপপত্বী- 
দিগের মধ্যে একটা নর্ভকীকে নসির বেগমের পদ প্রদান 
করিতে ইচ্ছা কৰ্রিলেন। নসির অযোধ্যার বাদসাহ। তাহার 
যখন যে ইচ্ছা হইবে তৎক্ষণাৎ তাহা কার্ধ্ে পরিণত হুইবে। 
ফাছার সাধ্য নসিরকে নে কাঁধ্য হইতে বিরত রাখিতে পায়ে? , 


ত২ এই কিরামের অযোধ্যা | 


এক্টী নর্তকীকে নসির বিবাহ করিয়া তাহাকে তাজমহল না 
প্রদান করিলেন । তাজমহলের শ্রাতা! পূর্বে সামান্ত সেতার- 
ওয়াল! ছিলেন। এখন ভন্মীর সাহায্যে উমরার পদ প্রাপ্ত হই 
নবাব আমীরউদ্দৌল! নামে পরিচিত হইলেন। নব বেগম 
তাব্ধমহল বিবাহোপলক্ষে যে জান্লগীর প্রীত হইলেন, তাহার 
ঘাধিক আয় ২৪*০* চবিবশ হাজার টাকা। কিন্তু এ জায়- 
গীরের কর আদায় উন্থুলের ভাব বেগমের ভ্রাতা নূতন উমর! 
'আমির উদ্দৌলার উপর অগ্গিত হইল। বাহা কিছু এবতসর 
আদার হইল, তৎসমুদয় তিনি আত্মাৎ করিলেন। নুত্তন বেগ- 
মের খরচ চলে না । নবাবকে খরচেবটাক। দ্বিতে হইবে । এদিকে 
সরফরাজখ! নবাবের আামোদের জন্ত কএকটা নৃতন জানোয়ার 
ক্রয় করিয়াছেন। সুতরাং মিরজ। আগাবাহাছরের উপর আবার 
টাকার তলব হইল। মিরজা! আগা এবং রাজা রামদ্য়াল 
'আপন আপন পদ রক্ষার্থ বাজস্ব আদায়েব জন্য প্রত্যেক চাকলা- 
ঘ্ারের উপর কঠিন হুকুম জারি করিলেন ; ৩০ শে চৈত্রের পূর্ব 
টাকা না পাঠাইলে চাকলাদ।কণকে বরখাস্ত করিবেন বলিয়া! 
ভন্ন প্রদর্শন করিখোন। চাক্লাদারগণ পদচ্যুন্ির ভয়ে সৈস্ত 
সংগ্রহ পুর্ব্বক এক্‌ এক গ্রামে প্রবেশ করিয়! গ্রাম জনশৃত্ত করিতে 
লাগিলেন। জমিদার এবং প্রজাগণের গৃহে প্রবেশ পূর্বক 
তাহাদের পত্রিবারের জ্ত্রীলোকদ্িগকে কয়েদ করেন। টাকা না 
দিলে স্ত্রীলোকদিগের ইজ্জত নষ্ট করিবেনদবণিয়া ভয় প্রদর্শন 
করেন। অযোধ্যার অধিবাসিগণ মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু 
ভ্রীলোকের ইজ্জত নষ্ট হিন্দুর কতদূর কষ্টকর এবং কি প্রকার 
সহনীয় তাহ! ষকলেইঞ্বুঝিতে পারেন । অসহাপ্প জমিদার এবং 
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প্রজাগণ বথাসর্বস্ব প্রদান করিয়া আপন আপন স্ত্রী কন্ঠ! তশ্ী 
প্রভৃতির ইজ্জত রক্ষা করিতে লাগিলেন। যে সকল জমিদারের 
নিজের অর্ধিক লোক জন সৈন্ত সামন্ত ছিল ; এবং আপন আপন 
বাড়ী ছুর্গের সকার প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল তাহার! বিদ্রোহী 
হুইয়া কোঁন কোন চাকলাদারকে সসৈন্তে সমন সদনে প্রেরণ 
করিলেন । মোহাম্দি সীতাপুর প্রভৃতি প্রদেশে ঘোর বিদ্রোহ 
উপস্থিত হইল। কিন্ত সহত্র সহস্র গরিব প্রজ! এবং জমিদারের 
ছুঃখ কষ্টের কথ! আর এ স্থলে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা হয 
না। ইহাদের সৈন্ত সামন্ত নাই যে চাকলাদাবগণের সঙ্গে যুদ্ধ 
করিবেন; অর্থ নাই যে অর্থ প্রদান দ্বারা আপন আপন স্ত্রী ও 
কন্তার ইজ্জত রক্ষা করিবেন , স্থতরাং ইহাদিগের পরিবারের 
উপর ঘোর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইল। লজ্জা, অপমান এবং 
মনছুঃখে এই সকল হতভাগ্য নর নারী নদীবক্ষে আত্ম সমর্পণ 
করিয়া সংসারের বন্থণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন । 

ঈদৃশ ভীষণ অত্যাচাব__এইকপ নারীহত্যা নিবন্ধন সমগ্র ভারত 
পাপার্ণবে ভুবিল। ভারতের যোগিগণ, সিদ্ধপুরুষগণ এই 
শ্মশান সদৃশ ভারত পরিত্যাগ পূর্বক হিমাদ্্রলের গহুবরে প্রবেশ 
করিলেন । কিন্তু পুণ্যমলিলা- সন্তান বৎসলা ভারত-ধাত্রী দেবী 
স্থরধুনী গঙ্গ। সন্তান-্ষেহ পরিত্যাগে অসমর্থ। হইয়া অত্যাচার 
নিপীড়িত! সহন্র সহত্র পুত্র কন্তাকে দিন দিন স্বীয় বক্ষে লুকাইন্ব! 
সবাখিতে লাগিলেন । 
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উভয়ই কারারুত্ধ হইলেন। তাহাদের বাড়ী ঘর ধন সম্পত্তি 
নসিরদিহায়দরের আদেশানুলারে ক্রোক হইল। ফরকাবাদ হইতে 
নবাব মন্তাঁজিম উদ্দৌলা লক্ষৌ৷ পৌঁছিয়। প্রধান মন্ত্রীর আদন 
গ্রহণ কবিরেন। ইনিই হেকিম মেহেদি আলি খ। নামে সর্বত্র 
পরিচিত ছিলেন। & 
অযোধ্যার ইতিহাস লেখকেরা বলেন যে উজীর জাগা মীর 
এবং দেওয়ান রাজ! রামদয়াল রাজসরকারের অনেক অর্থ 
জাত্মসাৎ করি! কাঁরাক্ুত্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু সুসলমানদিগের 
রাজত্বকালে কি অযোধ্যার কি ভারতের অন্তান্ত প্রদেশে 
সর্ধতই রাজমন্ত্রী এবং অন্তান্য কর্ণচারী রাজ-সরকারের অর্থ 
অপহরণ করিতেন। এই অপরাধে যে ইহারা! কারারুত্ধ হইয়া" 
১ ছিপেন তাহ! আমরা ্রিশ্বাস করি না। অযোধ্যার বাঁদসাহ 
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মলিরদ্দিহায়দরের প্রধান প্রিক়প্রাত্র নাপিত। নাপিতের 
আনস্ত বুদ্ধি। তাহাতে আবার বিলাতি-নাঁপিত। বাদসাহেন্? 
অন্দরের সমুদয় খোজার সঙ্গে নাপিতের সৌহার্দ সংস্থাপিত 
হইয়াছে । নাপিত নিজে অন্দরে প্রবেশ করিতে না পারিলেও 
তাহার পরামর্শ এবং উপদেশ অন্দরে সর্বদাই প্রেরিত হয়। 
হুইতে পারে উজজীর আগা মীর”এবং রাজ! রামদয়াল নাপিতেন 
যড়যন্ত্রেই বা পদচ্যুত এবং কারারুদ্ধ হইয়া! থাকিবেন ; কিন্ত 
নবাব আগা মীর এবং রামদয়ালের সঙ্গে এই উপন্তাসের উল্লি- 
খিত ঘটনার বিশেষ সংশ্রব নাই। স্থতরাং ইহাদিগের বিষয়ে 
অধিক বাকাব্যর় নিশ্রয়োন। পাঁচ ছয় মাস কারাবাদেরও 
পর ইংরেজ রেসিডেণ্টের কৃপায় তীহার! কারামুক্ত হইলেন। 
আগ! মীর বাহাদুব অযোধ্যা! পরিত্যাগ পূর্বক কাণপুরে বাইয়া 
বাস কৰিতে লাগিলেন। পদচ্যুতির পর ১৮৩১ খ্রীঃ অক্দের মে 
মাসে কাণপুরে তাহার মৃত্যু হইল। 

ছেকিম মেহেন্দিআলি খ!। বড় কার্ধযদক্ষ লোক । আপন 
প্রতুর নিকট'চিরবিনীত-_জনসাধারণের উপর চিরউগ্র-_তোষা- 
মোদপ্রিক্স__বড়যন্ত্রে বিশেষ পারদর্শী এঁবং ইংরেজ রেসি- 
ডেন্টের চিরাহ্থগত। এই নূতন উ্লীর নব টিৎসাহ সহকারে 
কার্ধ্য করিতে লাগিলেন। তিনি বাদসাহের দরবার প্রকোষ্ঠে 
বলির! কাজ করিতেছেন। হঠাৎ বাদসাহ নসিরদ্দিহায়দর 
স্বয়ং সেই গ্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশপুর্বরক বাহিরে চলিয়! গ্রেকেন। 
মেহেন্দি আলি খ! বাদসাহকে দেখিতে পায়েন নাই। বাদসাহু 
প্রকোষ্ঠ হইতে খাহির'হুইলে পর শুনিলেন সুল্কে জামানিয়! 
প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন ? কত্ত অনবধাসিতা নিবন্ধন্দ, 
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তাহাকে সেলাম করেন নাই। স্থৃতরাং মেহেদি আলির বিশেধ 
আত্মমীনি উপস্থিত হইল। আপন প্রতুকে সেলাম করেন 
নাই,এই অপরাধে নিজের উপর বিশ সহত্র মুদ্রা জরিমানার হুকুম 
করিলেন। কি ভন্বানক ন্তারপরতা ; কি অপরিমিত নিরপক্ষ 
পাঁতিত্ব। উজীর আপনাকেও ক্ষমা করেন না। এই প্রকার 
মন্ত্রী যে রাজ্যের শাসন কর্তা সৈকি আর রামরান্য নহে? 
সে রাজ্যের প্রজার ছঃখ যন্ত্রণা নিশ্চয়ই দুর হইবে। 
হেকিম মেহেন্দি আলি মন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার অব্যব- 
হিত পরে রাজ। দর্শনসিংহ অযোধ্যার বাদসাহের সেনাপতির 
পদে অভিষিক্ত হইলেন। অযোধ্যা পুর্ব হইতে ইংবেজ সৈন্তের 
বক্ষপাধীনে রহিয়াছে । পাঠকগণ হয় তে! মনে করিবেন যে 
রাজ! দর্শনসিংহ সেই ইংরেজসৈন্তের সেনাপতি ছিলেন। কিন্ত 
তাহা! নহে। রাজন্ব আদায় করিবার নিমিত্ত কিম্ব। নগরে শাস্তি 
রক্ষার জন্ত যে অল্প সংখ্যক সিপাহী ছিল,রাজা দর্শনসিংহ সেই 
সৈম্তদলের সেনাপতি । নামে সেনাপতি কাছে পুলিসের সুপার- 
ইনটেনডেণ্ট।£ এখন বঙ্গদেশে ডিষ্রীক স্থপারইনটেনডেপ্টদিগকে 
যে কাজ করিতে ছয় সেনাপতি দর্শনসিংহের উপর সেই 
কার্যের ভার ছিত। এখন উদার ইংরেজ গ্রবর্ণমেণ্ট যদ্রপ 
নিতান্ত বুদ্ধিহীন, কার্ধ্যে অনুপযুক্ত সুপণ্ডিত ইংরেজ নন্দন- 
'দিগের আহারের ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত ডিষ্রা্ট' স্ুপারইন 
টেনডেপ্ট্রে পদ কজন করিয়াছেন, অযোধ্যার বাদলাহু নসিরদ্ছি 
হারদরও এই রাজনীতি অবলম্বন পূর্বক তাহার আমোদ 
ধ্রযোদের সঙ্গী দর্শনসিংহের স্তায় কার্য্যদক্ষ লোককে সেনাপতির 
“পদে নিযুক্ত 'করিলেন। 
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েনাপতি রাজ! দর্শনসিংহ নপিরদ্দি হারঘরের খাল দরবারের 
পারিষদ-_সআমোদগ্রমোদের সঙ্গী এবং যোসাহেব। তিনি 
সরফরাজ খাউপান্থি প্রাপ্ত বিলাতি নাপিতের পদ লাভ করি- 
বার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টী করিতে লাগিলেন। কিন্ধ তাহার 
সে পদ লাত করিবার বিশেষ সুযোগ ছিল না। অপরাক্কে 
আহারের সময়ই নসিরন্দি ইংরেজ পারিষদদিগের সঙ্গে একজ্রে 
গুরাপান এবং বিবিধ আমোদ প্রমোদ করিতেন। হুর্ভাগ্য- 
বশতঃ দর্শনসিংহের আহারের প্রকো্ঠে প্রবেশ করিবার সাধ্য 
নাই। সেখানে টেবিলের উপর গো মাংস রহিয়াছে। গো! 
মাংসের স্ুগন্ধে গৃহ আমোদিত হইতেছে। দর্শনপিংহ হিন্দু 
তাহার অনৃষ্টে সে সুগন্ধ ভোগ বিধাতা৷ লিখেন নাই। 

ঘর্শননিংহ মনে করিতেন বাদসাহের আহারের সমগ্ধে অদ্থপ- 
স্থিত থাকিলেও অন্যান্ত ধিরে ন।পিত অপেক্ষা অধিকতর 
কার্ধ্যদক্ষতার পরিচয় প্রদান করিম! নসিরের শিশেষ প্রিম্পান্ত্র 
হুইবেন। বস্ততঃ বিবপ্ন-বিশেষে দর্শনসিংহের বিলাতি নাপিত 
অপেক্ষা, যে সমধিক কাব্য-দক্ষতার পরিচয় শ্রদান করিবার 
সুযোগ ছিল তাহা! আমরা অস্বীকার করিনা। দর্শনপিংহের 
চেষ্টা এবং যন্ধেই,তাজমহল,মূরমহল প্রস্ভৃতি লল্লিরের নৃতন নৃতন 
বেগমের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বাদসাহের অন্দর, দর্শনের 
যন্ধেই অনেকট। পরিপূর্ন হুইপ়্াছে। 

কিন্ত আবার পক্ষপাত শুন্ত ইতিহাঁস লেখকের কর্তব্য পালন 
করিতে হুইলে আমাদিগকে খঅবন্ঠ স্বীকার করিতে হইবে 
বাদসাহের অন্দর পূর্ণ করিতে নাপিতসাহেবও একেবারে 
নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তবে দর্শনের কার্ধযক্ষেত্র যমগ্র অযোধ্যা , 
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নাপিতের কাথ্থ্যক্ষেত্র কেবলঘাত্র লক্ষৌনগরের চতুীমার পন্ত- 
গ্ত। কিন্ত বাদসাহ আমোদ প্রমোদ উপলক্ষে খন দেশীয় 
রমনীগণকে বিলাতি পরিচ্ছদে লাজাইতে বঁলিতেন তখন এই 
মাপিতের সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন হইত। এদিকে নবাব 
অন্দরে পাচ ছয় জন ইংরেজ পরিচারিকা নাপিত সাহেবই সংগ্রহ 
ফ্রিয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় কিরূপে যে দর্শনসিংহ নাপিতেন 
উপর প্রাধান্ত লাঁভ করিবেন, তাহা আমর! বুঝিতে পারি না । 
ধর্শনসিংহ না থাকিলেও নদির স্থখ সচ্ছঙ্দে কালাতিপাত 
ফবিতে পারেন। কিন্ত বিলাতি নাপিত সলফবাজ খ! নপি- 
রের খাম দরবারের নবরত্র মধ্যে অমূল্য রর । সরফরাজরখীয 
অভাবে নসিবের কোন কার্ধ্যই ন্ুশৃঙ্খলরূপে নির্ধবাহিত 
হইত না। 

রাজা দর্শনসিংহ মুখে সরফকগার সঙ্গে বিশেষ আব্মীপ্ঘতা 
কবেন , কিন্ত গোঁপনে গোপনে তাহার অনি করিবার চেষ্টা 
করিতেন। সরফরাজ দর্শনের তদ্রপ গুভাকাঙ্জী ছিলেন। 
কিন্তু ইহাদের উভয়ের উদ্দেস্ত এবং লক্ষ্য এক প্রকার ছিল না । 
সাজা দর্শনসিংহের উদ্দেপ্ত 0ো নসিরের প্রিয়পাত্র হইয়া জায়গীর, 
ন্জমীদারি পদ-প্রভুত্ব লাভ করিবেন। কিন্ত নাপিতের উদ্গেন্ত 
বীজ শীঘ্র 'অনেক টাকা সঞ্চয় পূর্ব্বক বিলাঁতেঠযাইন্সা ব্যারোনেট, 
হুইবেন। দর্শনের দৃষ্টি স্থাবর সম্পত্তির উপর, নাপিতের কৃষ্টি 
অস্থাঁবরের উপর | দর্শনের অস্ত তাহার মুখখানি-__নাপিতের অন্ত 
শানিত গ্গুর। দর্শনের রাজত্ব বাজারের লোকের উপর, নাপি- 
.৪তর রানত্ব "অন্দর মহলে । দর্শন ন্পিরের জন্ত রমণী সংগ্রহ 
উ্নলক্ষে ক্রধ্ন্‌ও রুখনও আয্মপাৎ করিবার চেষ্টা করেন” 
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নাপিত বিশেষ ত্যাগ স্বীকার পূর্বক নিজের পরিবারস্থ ব্রীলোক 
ছান করিতেও বোথ হয় কুষ্টিত নহেন। 

হেফিম মেহেঙ্গি আলিখ! কখনও নাপিতের সঙ্গে বন্ধুত! 
করিয়া দর্শনের বিপক্ষতাচরণ করেন ; কখনও কখনও আবার 
দর্শনের সঙ্গে দৌষবন্ত সংস্থাপন পূর্বক নাপিতকে পদ ত্র করি- 
ৰার চেষ্টী করেন। নদিরের পর চারিটা ইংরেজ পারিষদ্ 
প্রাতে ছোট হাজরি ভক্ষণ উপলক্ষে আপন আপন উদর বিলক্ষণ, 
পুর্ণ করেন। হ্থৃতরাং ইহার পর নিরমিত আহারের সময় বড় 
ক্ষুধা হয় ন। তাহার! ক্ষুধা বৃ্ধির জন্ত প্রায়ই নয় ঘটাকার পর 
অন্যুন ছুই ঘণ্ট! অশ্ব পৃষ্ঠে ভ্রমণ করেন, এবং আহারের অব্যব- 
হিত পুর্বে খান দরবারে হাঙ্জির হুইয়া আহার্ধ্য দ্রব্যের যথো- 
চিত সপ্্যবহার করেন। কিন্তু ইহাদেব মধ্যেও কেহ কেহ 
নাপিতের প্রতি বডই অসন্ধষ্ট। নাপিতকে পদত্রই করিবার 
জন্ত ইহারাঁও যডযন্ত্ব করিতে ক্রুটী কবেন না। 

হেকিম মেহেন্দি আলির! সমুদয় ইংবেজ পারিষদকে পদচ্যুত 
করিব।র জন্তই বিশেষ সচেই। কিন্তূ এ চেইা যে তাহার নিজের 
পাচ্যুতির কারণ হইবে, তাহা তিনি এখনও বুঝিতে পারেন 
নাই। আব হেকিম মেহেন্দি আপিখী বিশেষ সহ প্রদর্শনপূর্রবক 
বাদসাহের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া! নগিরছ্ির সঙ্গে রাজকার্ধ্য 
সন্বন্ধে কথাবার্তা উপলক্ষে বলিলেন--”মুল্‌কে জামানিয়া বিচারে 
নওপসিরওয়ান তুল্য-_দানে হাতিমের স্তার--পরমেশ্বর আপনার 
বাদমাহি পদ সহন্র বৎনর বজায় রাখুন ।" ণ 

উীরের প্রশংস! বাক্য শ্রবণ করিয়া বাঁদসাহ বুঝিতে পারি” 
লেন থে তাহার কোন অভিপ্রায় জাছে& ্গুতরাং মিনি নহাক্ 


৪০ এই কি রামের অযোধ্যা । 


সুখে জিজ্ঞাসা করিলেন-_“ভোমারু কিছু প্রীর্থন! আছে?” মেহেম্দি 
আলি বিশেষ বিনীত ভাব প্রদর্শনপূর্বক বলিলেন-__”গোলামের 
গোস্তাকী যদি ক্ষম! করেন, তবে বলিতে সাহস কবি» 

নসির কহিলেন *বল-_তয় নাই।* 

তখন নবাব মেহেন্দি আলির৫া করযোড়ে বলিতে লাগিলেন-_. 
মুল্‌কে জামানিয়!! বাদসাহী দরধারের প্রাচীন নিয়ম বড়খেলাপ 
হুইতেছে। 

শকি নিয়ম বড়খেলাপ হইয়্াছে। কোরাণে চারি বেগম 
গ্রহণের নিশ্পম থাকিলেও আমি ছগ্গ্টী বেগম গ্রহণ করিব।» 

“আজ্ঞে সে বিষয় আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না 
বাদষাহদিগের পক্ষে ছয় বেগম গ্রহণের বিধান থাকিতে পারে ।” 

*তবে কোন বিষয়-_/* 

“আজ্ঞে পাহছকাসহ দরবারে প্রবেশ করিবার নিয়ম কখনও 
ছিল ন!। মুল্‌কে জামানিকা'র শ্বর্গীয় পিতা- পুরুষ সিংহ-_ 
পৃথিবীর রাজা _-অযোধার বাদসাহ গা্জিউন্দিন হাপদর কখন 
পাছকাসহ কাহাকেও আপন দরবারে প্রবেশ করিতে দিতেন না। 
কিন্তু সুল্‌কে জামার্নিয়ার দরবারে ইংরেজের! সর্বদাই পাছকাসহ 
প্রবেশ করিতেছে ।” 

মসির ঈষৎ হাস্ত করিয়া ইবরার বাজ! বড় না 
আনি বড় 1” 

পুলূকে জামানিয়! ভারতবর্ষের সকল রাজ! অপেক্ষা বড় ; 
দিল্লীর বাদসাহ অপেক্ষাও বড় । 

২. পকি বলিলে__ইংলদগুর রাজা অপেক্ষা আমি বড় 1% 


চতুর্থ অধ্যায়। ৪১ 


গ্সুল্কে জামানিয় !--গোলনাম কি আপন প্রতু অপেক্ষা 
অন্ত কাহীকেও বড় বলিতে পারে ? কিন্বা বড় বলির? বিশ্বায 
করিতে পাঁরে ।+” * 

“শোন ! মেহেন্দি আলি ! ইংলগ্ডের রাজা আমার প্রভু । 
তাহার দরবারে ঘি ইহারা পাছুকা সহ প্রবেশ করে, তবে 
আমার দরবারে প্রবেশ করিতে পাহুক। ত্যাগ করিবে কেন? 
ইহারা! কখনও টুপী মন্তকে রাখিয়া আমার ঘরবারে প্রবেশ 
করিয়াছে 1” 

“আজ্ঞে না--ইহর! টুপী খুলিয়া আপনার দরবারে প্রবেশ 
করে ।” 

“তবে ইহাদের কোন গোস্ত!কী হয় নাই! তোমর! পাছুক। 
খুলিয়া সম্মান প্রদর্শন কর ,_ইহার৷ টুপী খুলি সন্মান প্রদর্শন 
ক্ষরে। তুমি বদি পাগড়ি খুলিয়া দরবারে আপিভে ন্বীকার কর, 
আমি তোম(কেও প।তুকাসহ প্রবেশ করিতে দিব ।** 

সুমলমানের পক্ষে মস্তকের উফ্ণীষ পরিত্যাগ অত্যন্ত অপ- 
ঘান। নুভরাং মেহেন্দি আলির চতুরতা নিক্ষল হুইল। তিনি 
মনে যনে আশা করিয়াছিলেন যে ইংদরজ পারিষদদিগকে 
পাহ্‌ক। খুলিয়া! দরবারে প্রবেশ করিতে বলিবেই তাহার! চলিয়া 
ধাইবে। স্থতরাঁং তাহার অভীষ্ট অনায়াসে দিদ্ধ হইবে।”' কিন্ত 
সে চেষ্টী বিফল হইল । 

ইহার পর মেহেন্দিআলি এইরূপ মনে করিলেন যে বাদ- 
লাহের অর্থাভাব দুর করিতে পারিলে, হয়তো তাহাকে বিশেষ 
সন্ত করিতে পারিবেন । কিন্তু অযোধ্যার অনেকানেক প্রদেশের 
জমিঘারগণ বিভ্রোহী হইয়াছে। এখনকিরপে রাজ্য আদার 


৪২ এই কি রামের অযোধ্যা! । 


করিবেন। অবশেষে বিস্রোহী প্রতাদিগকে শাসন করিবার জন্ত 
ইংরেজসৈস্ত প্রেরণের বক্ফোবস্ত করিলেন। ইংরেজসৈভের 
এক এক রেজিষেণ্ট এক এক প্রদেশের চাকলাদারদিগের 
সঙ্গে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। আবার অযোধ্যা 'অত্যাচারা- 
নল প্রজ্ছবলিত হুইয়া৷ উঠিল। আবার শত শত রমনী শিশু 
সন্তান বক্ষে করিয়া ভারত মাতা €দ্বী স্থরধুনীর সুশীতল অমৃত 
কজ্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। আপন আপন পত্থী 
ভগ্মী বৃদ্ধ! জননী এবং শিশু সম্তানদিগকে গঙ্গার বক্ষে লুকাইয়। 
ঝ্লাখিক্সা, অযোধ্যার সদাচারী অধিবাসীগণ মধ্যে কেহ ব। প্রতি- 
হিংসা পরবশ হইয়া দক্থ্য এবং ঠগীর দল ভুক্ত হইলেন » আর কেহ 
কেহ সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়! বান প্রস্থ ধর্মমবলঘ্বন করিলেন । 


সা পরিকউিসপা 


পঞ্চম অধ্যায়। 
সীতাপুরের ছুর্গ। 
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যোধ্যার উত্তর-পশ্চিম বিভাগে সীতাপুব। সীতাপুরের 
অনেকানেক জমিদার বিভ্রোহী হইয়াছে । চাক্গাদার, তহ্‌- 
'সিলদান্বণেক আর পীতাপুরে প্রবেশ করিবার সাধ নাই । 
ক্বিকিয়সিংক লীভাপুবের একজন প্রধান জমিদার ছিলেন। 
সিমোধ্যার়ে ০গ্রথযবাদলান্ত গালিউদ্দিনহারদরের রানত্বকালে 


পঞ্চম অধ্যায়। ৪৩ 


দিখিনযসিংহের সঙ্গে বাদনাহের দৈষ্তের অুদ্ধ হ্ব। সেই ধুদ্ধেই 
দিশ্বিজয় প্রাণ হারাইলেন। 'বিশ্বিজগ্মসিংহ লীতাগুরের রাজ! 
বলিয়। পরিচিত ছিলেন। তাহার পৈত্রিক বাড়ী পরিখা এবং 
প্রাচীরে পরিবেষ্টিত এবং সীত।পুরের হর্থ বপিরা খ্যাত। 

এই হুর্গের উত্তর,দৃক্ষিণ, পুর্্, পশ্চিম প্রত্যেক দিকেই দিংহ- 
সবার আছে। উত্তরধার দিয়! প্রশেশ করিলে সম্ুবে একটা বাজার 
দেখিতে পাওয়া যায় । পশ্চিধপিকে বিবিধ দেবাপন্ন, মির এবং 
মট রহিম্নাছে। দক্ষিণে বহু সংখ্যক ভৃত্য এবং প্রঞ্জাদিগের বসত 
বাড়ী। এই স্থানের গৃহদমষ্র একটা ছোট পরি বণিগ্না মনে হয়। 
পূর্বদিকে দৈম্তশিবাদ। এই সৈগ্তনিবান হুইতে প্রায় ছইশত হাত 
পশ্চিমে ছুর্গাবিপতির বাহিরের চতুঃশালা | এই চতুঃশালার ভিন্ন 
ভিন্ন গৃছে হস্তা অশ্ব গো মহিষ প্রভৃতি জন্ত রখিম়্াছে। 
ইহার পশ্চিমে দ্বিতীয় চতুঃশাল! । এই দ্বিতীয় চহুঃশালার কোন 
গৃহে জমিবারি কাচারি, কোন গৃহে রাশি রাশি কাগজ পত্র । 
কোন কোন গৃহে শত শত প্যাদ! পাইক রহিগ্নাছে। দ্বিতীয় চতুঃশা 
লার পশ্চিমে তৃতীয় চতুঃশালা । ভৃতীর চহুঃশীলার মধ্যস্থানে নাট- 
মন্দির।” পশ্চিমদিকের গৃছে বৈঠকথানা, এখং দরবার প্রকোষ্ঠ, 
উত্তরদিকের গৃহে বিবিধ প্রতিমুর্তি। এবং স্তন্তান্ত গৃহে পাপ্সি- 
বারিক ভূত্যদিগের থাকিবার স্থান। তৃতীয় চতুঃশালার পর 
প্রাচীর পৰিবেষ্টত পুণ্পোগ্তান। পুপ্পোগ্ভানের মধ্যস্থানে 
পুর্ব পশ্চিম মুখী ক্ষুদ্র রাস্তা রহিদ্াছে। সে রাস্তার একগ্রান্ত 
ভূতীয় চতুঃশালার পশ্চিম দ্বারের সঙ্গে অপরপ্রীন্ত অনার মহ- 
লের ঘ্বারের সঙ্গে মিলিয়াছে। অন্দর মহলের মধ্যে প্রশত্ত 
প্রাঙ্গন 1 প্রানের চাক্সিধিকে চাঁরিটা ক্ষিতল গৃহ। * 
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এই বাড়ীর বর্তমান অবস্থা প্রচ্ুল্লতান্স পরিচন় প্রদান করে 
না। সমগ্র বাড়ী বিষাদে পরিপুর্ণ_-বিমর্ষের ছায়ায় সমাচ্ছন্ন_ 
এবং নিক্সাশ সাগরে নিম বলির! গ্রতীক্নমান হয়। বাড়ীর মধ্যে 
প্রবেশ করিলে বোধ হয় গৃহন্বামী শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে এখানে 
ঘাস করিতেছেন। বাড়ীর সর্বত্র পরিফার রাখিবার যত্ন নাই। 
কোন কোন স্থান জঙলবৃত হুইৰা পড়িগ়্াছে। কোন কোন 
প্রকোষ্ঠ অন্ধকারাছন্ন রহিয়াছে । 

ইংরেজি ১৮৩১ খীঃ অবের প্রারস্তে (অর্থাৎ ১২৩৮ স।লের মাঘ 
মাসে) একদিন গভীর রাত্রিতে অন্দর মহলের চহুঃশ[লার পশ্চিম 
দিকের দ্বিতল গৃহে ছুইটী বিধবা রূমণী ছুইখানি ব্যাস্ত চর্মের 
উপর বসিয়া! কথাবার্তা বলিতেছেন। রমণীঘয়ের বসিবার 
স্থান হইতে অনতিদুরে একখানি পর্য্যক্ক রহিম্নাছে। অস্থিচর্শ্সার 
একটা বৃদ্ধ সেই পধ্যঞ্কের উপর শয়ন করিয়া আছেন। রমলীঘয় 
প্রায় সমবয়স্ক এবং তাহাদের মুখাক্কতি এক প্রকার। অনেক- 
ক্ষণ কথাবার্তীর পর একজন অপরকে বলিলেন,__“দিদ্ি! যদি 
ইংরেজসৈন্ত ছুর্গমধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে বাবার কি উপাক়্ 
হুইবে ? তিনি যে এখন একেবারে চলংশক্তি হীন হুইরা! 'পড়িকা- 
ছেন। আমর! ন। হয় নদীতে ঝাঁপির। আম্ম বিসর্জন করিব।” 

দ্বিতীয়া রমণী বলিলেন-__“ছূর্গ মধ্যে তাহার! প্রবেশ না করে 
তজ্জন্ত একটী কৌশল অবলদ্বন করিতে হইবে” 

প্রথমা__“কি কৌশল অবলদ্বন করিবে 1” 

দ্বিতীয়া-_আমাদের সৈন্ত সহ এখান হইতে পাচ ক্রোশ দুরে 
বিজক্পগঞ্জে যাইয়া! ইংয়েজসৈন্তের গতিতরাধের চেষ্টা! করিলে, 
সেখানেই বুদ্ধারন্ত হইব । যুদ্ধে নিশ্চয়ই আমাদের লোক 
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পরাজিত হইয়া পলারন করিতে আরস্ত করিবে। ইংরেজ 
সৈম্ত তাহাদিগকে ধৃত করিবার জন্য ভাহাদিগের অনুসরণ 
করিবে | ভাঁহার1*যে দিকে পলায়ন করিবে সেইদ্দিকে ইংরেজ 
সৈশ্ঠ ধাবিত হইবে । তাহা হইলে ছর্গের দিকে ইংরেন্স সৈন্ঠগণ 
কখনও আদিবে না। 
প্রথমা__ইংরেজ সৈন্ত ছূর্ষে প্রবেশ না করিলেও চাকলাদার 
স্বীয় লোকজন সহ ঘরের ছিনিস পত্র লুট করিবার জন্ত 
নিশ্চয় বাভীর মধ্যে প্রবেশ করিবে। 
দ্বিভীয়া--চাকলাদারের আর কত লোক আছে? তাহাদিগকে 
ঘাড়ীর পাহারাওয়ালাগণ তাড়াইয়! দিতে পাবিবে। 
প্রথমা__তাহার! তাড়িত হুইয়! পরে যদি ইংরেজ সৈস্ত সঙ্গে 
করিয়া ছুর্গে প্রবেশ করে। 
ঘ্বিতীয়া-_তাহার! ঘে সময় তাড়িত হইবে তখন ইংরেজ সৈল্ত 
অন্ত প্রদেশে চলিয়। যাইবে । একদল ইংরজেসৈন্ত তিন পরগণার 
প্রজ1 ধূত কঠিতে আসিম্াছে। 
প্রথমা--এসকল তোমার কল্পনার কথা। আমি নিজের 
অন্ত কিছু ভাবিনা। কিন্তু বাবার জন্ত বড়ঞ্ভাবনা হইতেছে। 
দ্িতীয়া_-অনাথের নাথ সীতাপন্তি ! তিনটি রক্ষা করিবেল। 
প্রথমা রমণী দ্বিতীয়! রমণীর বাক্যাবণানে নির্বাক রহিলেন। 
বোধ হইল যেন তিনি ত্রাপিত চিত্তে ঈরকে স্মরণ করিতে- 
ছেন। কিন্তু দ্বিভীঘা রমণী আবার বলিতে লাগিলেন-__. 
“আমি যেনধপে পারি এই দশ্্যদিগের আক্রমণ হুইতে' বাবাকে 
রক্ষা করিব। তুমি তাহার অন্ত চিন্তা করিও না। বাব! বদি 
পূর্বে এখানে জানিতে সম্মত হইতেন্জ তবে কি ষাঁনক্মারীর , + 
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বিপর খটিত? মহারাছের মৃত্যুর পর আমি নিশ্চই সহ- 
সৃতা হুইভাম। কেবল বাবার জন্তই জীবন ধারণ করিতেছি । 
তুমি একান্ত চিত্তে পরমেশ্বরকে চিস্তা কর। “এ বিপদ হইতে 
তিনি নিশ্চয়ই উদ্ধার করিবেন।* 
প্রথমা- পরমেশ্বর ভিন্ন আমাদের আর কে আছে। কিন্তু 
পুর্কেছি একট! উপায় স্থির করিতে হইবে। আলন্ন বিপদের 
সময় মান্ৃষের বুদ্ধি বিবেচনা একেবারে লোপ পায়। 
দ্বিতীয়া-_( ঈষৎ হান্ত কবিরা) আমি আসন্ন বিপদের সম- 
রই শুভ বৃদ্ধি লাঁভ করি। 
প্রথমা রমণী দ্বিতীয়া রমণীকে ঈষৎ হান্ত করিতে দেখিয়া 
একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ পূর্বক বলিলেন_-“একি পরি- 
হাসের সময় ?” 
দ্বিতীরা-_আমি পরিহাস করি নাই__সত্য সত্যই বলিতেছি 
আসম্ল বিপদের সময়ই আমি শুভবুদ্ধি লাভ করি। 
প্রথম।__বিপদের সমন্ন কি মন স্থির থাকে ? ভোমাঁর চির- 
কালই পাগ্লামি। , | 
ঘিতীয়া-_এপাগ্লামী স্তহে। অত্যন্ত আশ্চর্য্য ৩ 1 গুনিলে 
তুমি বিশ্বাস করিবে না। 
প্রথমা_-কি আশ্চর্য্য ঘটনা ? বল দেখি। 
'্বিতীয়া--সে কথা গুনিয়া কি করিবে। 
শ্রথমা_-শুনিলে কতকটা আশ্বত্ত হইতে পারি । 
প্রথম রমনীর এইরূপ আগ্রহাতিশয় দর্শনে দ্বিতীয়া! রমণী 
, বলিতে লাগিলেন-_“আচি মহারাজের মৃত্যুর পর এই করেক 
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রৎসর এক জাশ্চ্ঘয ঘটনা দেখিতেছি। এই সকল ঘটনার 
কিছুই মর্দমভেদ করিতে পারি না। মহারাজের মৃত্যু হইলে 
আমি তাহার শৌকে অত্যন্ত অধীর! হুইয়া পড়িলাম। মনে 
মনে স্থির করিলাম তীহার সহমত! হইব) নিশ্চয়ই তাহার 
চিভারোহণ করিব কিন্তু কি আশ্চর্য্য! অকম্মাৎ একটা মাচ্ছ- 
ঘের ছায়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হুইয়! বিবিধ উপদেশ ভ্বারা 
এই পথ হইতে আমাকে বিরত বাধিল। সেই ছায়া বারম্বার 
রলিতে লাগিল--"অন্ততঃ তোমার পিতার সেবা শুশ্রবার্থ জীবন 
ধারণ কর ।”__-আমি তীহার বাক্য লঙ্ঘন করিতে একেবারে অস- 
মর্থ! হইয়া! পড়িলাম। ইহার পর গত বৎসরের পূর্ব্ব বৎসর 
বাদসাহের সৈন্ভ এদিকে প্রেরিত হইলে আমাদের লোক জন 
তাহাদের ভন্ষে পলাক্ধন করিল। আমি আপন ধর্মরক্ষার্থ নদীতে 
ঝাঁপদ্িলাম। কিন্ত অচৈতন্তারস্থায় কে যে আমাকে এই বাড়ীতে 
স্লাখিয়া গেল আঙ্জপর্ধ্যন্ত৪ তাহা! কিছুই জানি না। আমার 
চেতনা লাভ করিবাব পর দেখিলাম এই গৃহে শয়ন করিয়া! 
রহিয়াছি। একে একে প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিলাম বে 
কে আঁমাকে নদীর মধ্য হইতে উঠাইয়টছে। কিন্ত কেহই 
কিছু বলিতে পারিল না। ইহার পর আ্নকানেক -ঘটনা 
উপলক্ষে হিতাহিত স্থির করিতে না! পারিলে ব্যাকুল চিত 
চিন্তা করি। চিস্তা করিতে করিতে একটু নিত্রাবেশ হইলেই 
সেই পুর্ব পরিচিত মানুষের ছাক্স! দেখিতে পাই। তাহার কথা 
স্পষ্টর্ূপে আমার বর্ণে প্রবেশ করে। আজ এই আর 
বিপদের বিষয় চিস্ত/ করিতেছিলাম। দানের পর বেলা এক 
প্রহর হইতে প্রায় সা্ংকাল পর্য্যন্ত রাসসীতার মন্দিরে বসিয়া 
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রাম নাম জপ করিতেছিলাম। অকম্থাৎ একটু নিদ্রবেশ হইল। 
সেই পুর্ব পরিচিত ছায়া আমার নিকট বলিলেন--“কল্য অপরাঞে 
ইংরেজসৈন্ বিজপনগঞ্জে পৌছিবে। সেখানে শ্ব্ং গৈল্ত সহ যাইয়া 
তাহাদের গতিরোধ কর। পলারমান সৈনার্দিগকে উত্তরে বাইকে 
বলিবে।” 

দ্বিতীয়া রমণী এই পর্য্যন্ত বঙ্ছিবামাত্র প্রথম রমণী তাহার 
ক্থীপ্স বাধা দিয়। বলিলেন-_-“তবে তুমি স্ব্ং সৈনা সহ সেখানে 
যাঁইবে__-ভাহা কখনও হইবে না। তোমাকে আমি কখনও 
যাইতে দিব না। দন্দু স্বরূপ সেই মুসলমান এবং ফেরেঙ্গি 
তোমাকে ধরিতে পাবিলে কি তুমি আঁপন ধর্ম রক্ষা করিতে 
পারিবে ।” 

দ্বিতীয়া রমনী আবার বগিতে লাগিলেন-__আমি নিশ্চয়ই 
স্বয়ং সৈন্তসহ বিজয়গঞ্জে বাইব। এই ছায়! ক্ধপী দেবতার বাক্য 
কখনও লঙ্ঘন করিব ল|। 

প্রথম। রমণী বলিলেন__এ ছায়! কিছুই নহে-_বিপদের বিষয় 
ভাবিতে ভাবিতে নিশ্চয়ই সময় সময় মতিচ্ছন্ন হয়। তাঁহাতেই 
ছায়া দেখিয়াছ। এ মতিচ্ছন্ন তার চিহ্ক। 

দ্বিতীয়া । ল্াাঁমি নিশ্চয় বলিতেছি এ মৃতিচ্ছন্গতা নছে। 
আমার মনে হয় যে পত্রলোকগত আমাদের কোন হিতাকাজ্জী 
মহাস্মা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি দয়! কত্রিয়া আমা- 
দিগকে বৃক্ষ করিতেছেন। তাহা! না হইলে-_-এখন একদিকে 
চোত্স ধস্থ্য এবং ঠগীর অত্যাচার ) অপরদিকে বাদদাহের অত্যা- 

প্ীয়- এত অত্যাচারের মধ্যে মান্য কি কখনও তিঠিতে পারে ? 
প্রথমাঁ_যদি পরঞ্জোকবাসী কোন দেবত! তোমাকে ছান্না 
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রূপে দেখ! দিয়া থাকেন তবে নিশ্চরই ইনি আমাদের মাতৃ- 
দেবী হইবেন। মা! ন! হইলে এত গ্রে কে করিবে? মা 
তোমাকেই খুব ভাল বাঁদিতেন। তাইতোমাকে দেখা দিয়াছেন। 

দ্বিতীয়।__-আমিও প্রথমে তাহাই মনে করিতাম। ভাবি- 
তাম মা পরলোকে দেবত্ব লাভ করিয়া আমাকে রক্ষা! করি- 
তেছেন। কিন্ত এ ছায়া পুরুষে ছায়ার হান বোধ হয়। 

প্রথমা__তবে এ বাতিকের কার্ধয-_মার ছায়া হইলে আমি 
বিশ্বাস করিতাম। মাকে সকলেই কলিযুগের সীতা বলিত-_ 
তিনি নিশ্চয়ই মৃত্যুর পর দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। সন্তানের 
ছঃখ দেখিয়া আসিতে পারেন। 

দ্বিতীয়া-_-এ মা নহে। 

প্রথমা-__-তবে কি তোমার শ্বামী ? 

দ্িতীয়া_না-_তীহার ছায়। নহে_তিনি হইলে নিশ্চয় 
চিনিতে পারিতাম। তাহার হাতের একটা অঙ্গুলি দেখিলে 
সতীহাকে চিনিতে পারি। 

প্রথমা__তবে কে তোমাকে নদী হইতে উঠাইয্া বাড়ীতে 
রাখিয়া! গেল? 

ঘবিতীয়া-_ইহার কিছুই মর্শুভেদ করিতে প্রি না। একবার 
নহে ছুইবার নহে--বিপদের সময় হইলেই ইহাকে দেখিতে পাই। 

প্রথমা- তবে তুমি রামসীতার মন্দির ছারে গিয়া! হত্যা! দিয়। 
থাক। যতদিনে এই দেবতা আপন পরিচয় প্রনান ন! করেন 
ততদিন এই মন্দির দ্বারে অনাহারে পড়িয়া থাকিবে। 

ছিতীয়া--আমি ধর্ণ। ধরিয়াছিলাম। তাহাতে কিছুই 
হইল না। প্রন্কত বিপদের সময় উপস্থিত হইলেই ইনি নিভে 
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দেখা দিতেছেন। কিন্তু অন্ত স্ময় শত চেষ্টা করিয়াও ইহার 
দর্শন পাই না। 

প্রথমা-__তবে এ নিশ্চয়ই মতিচ্ছপনতা। তুমি কখনও শ্যরং দৈন্ক 
সহ বিজয়গঞ্জে যাইতে পারিবে না । 

দিতীয়।__আমি নিশ্চয়ই বাইব। 

প্রথমা-বাব! কি ইহাতে সম্মত হইবেন? 

দ্বিতীয়া__বাবার নিকট কিছু প্রকাশ করিব না। 

প্রথম1__তারপর ঘি তোমার বিপদ ঘটে--তবে বাবার কি 
'অবস্থা হইবে? 

ঘ্বিতীয়া_-কখনও বিপদ ঘটিবে না। ছায্নাক্ূপি দেবতার 
বাক্য আমি কখনও অবিশ্বাস করিব না। 

প্রথমা- আমার মনে হয় তুমি ঘোর বিপদে পড়িবে। 

দ্বিতীয়া--তোমার কোন আশঙ্কা নাই। এই উপদেষ্ট 
নিশ্চয়ই দেবতা হইবেন । 

প্রথমা তোমার নিশ্চয়ই মতিচ্ছন্ন হইয়াছে। যদি সত্য 
সত্যই কোন দেবত! আমাদের মঙ্গল কামন! করেন,তবে তিনি 
মানকুমারীকে রঙ্গ। করিলেন না কেন? 

ঘিতীয়া- স্থানকুমারী দস্থ্গৃহে নিশ্চয়ই নির্ধিবক্বে আছেন। 

প্রথমা--কখনও না__মানকুমারী আপন ধর্শরক্ষার্থনিশ্চন্নই 
আত্মহতা| করিয়াছেন। 

প্রথমা রমণীর বাক্যাবসানে দ্বিতীয়া রমণী বলিতে লাগি- 
লেন -ম্বানকুমারী কখনও আম্মহত্যা করেন নাই। মান- 
কুষাযীর শোকে আমি অত্যন্ত অধীর! হুইয়াছিলাম। অনা- 
সুরে রামসীতার মন্দিরে পড়িয়! রছিলাম। মনে করিলাম 
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নীতাপতি ক্কপা করিয়া মানকুমারীকে আনিয়! নাদিলে তাহার 
দ্বারে প্রাণ বিসর্জন করিব। মৃতের শোক সহ হয়। জীবিতের 
শোক অসহ। তিন'দিন পরে এই ছায়াক্নপি উপদেষ্টা আমাকে 
দেখা দিলেন-__কিঞ্চিৎ বিরক্তির ভাব প্রকাশ পূর্বক বলিলেন__ 
“হৃদয়ের অবিশ্বাস দূর কর । মানকুমারী সিংহের গহ্বর হইতে-_ 
ব্যা্বের সুখ হইতে অক্ষুন্ন হইয়া আদিবে। লঙ্্দী স্বরূপা সীতা 
রক্ষকুল বিনাশের জন্ত পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন 
মামকুমারী অধোধার মুসলমানরাজত্ব বিনাশের বীজ বপন 
করিবেন।” কিন্তু ইহাতেও আমাৰ হৃদয়ে শোক দূর হইল 
না। সেই ছায়ার নিকট বাবন্বাত্র কাঁতরে বলিতে লাগিলাম দেব! 
আপনি নিশ্চয় সীতাপতি, নিশ্চয়ই দেবতা, ক্কুপা কনিয়া বলুন 
মানকুমারী কোথায় কি অবস্থায় আছেন। ছায়াবূপি দেব্ত! 
অত্যন্ত বিরক্তির ভাব প্রকাশ পুর্বাক বলিলেন-_“অগ্যই অযোধ্যা- 
নাথ বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করিবেন। তাহার নিকট সকল ক্জানিতে 
পারিবে। কিন্তু তোমার ভাইএর নিমিত্ত উতৎ্কন্তিত হইও না” 
এই বলিয়া ছায়! অস্তরগান হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সেই 
দিন অপরাহ্কে অযোধ্যানাথ গৃহে প্রত্যাবর্তনঞ্করিয়। বলিলেন_ 
“দসাগণ মানকুমারীকে হরণ করে নাই। দর্শনসংহের লোকেরা 
তাহাকে ধ্বত করিয়! পাঞ্জাবে লইয়া গিয়াছে।” 
দ্বিতীয়া রমণীর কথায় বাধা দিয়া প্রথম। রমণী বলিলেন-_" 
«নবাবের লোঁকেরা যে মানকুমারীকে ধরিয়া নিয়াছে তাহা 
পূর্বেই আমার মনে হইয়াছিল। দস্থ্যগণ টাকা! কড়ি" ছাড়িয়া 
শুদ্ধ কেবল তাহাকে লইয়! যাইবে কেন? কিন্তু তবে কি 
দাদা এখন জীবিত আছেন ?” 


৫হ এই কি রামের অযোধ্যা! | 


দ্বিতীয়া রমণী আবার বলিতে লাগিলেন_-বোধ হয় দাদ! 
আত্মহত্যা করিতে পারেন নাই। যে দেবতা আমাকে নদী 
হুইতে উঠাইক্াছেন দাদাঁকেও তিনি রক্ষা করিয়া 'থাকিবেন। 

প্রথমা__তবে বাবাকে ইহ! বলিলে না৷ কেন? 

দ্বিতীরা--এই সকল আশ্চর্য্য ঘটনার মর্মরভেদ করিতে পারি 
না। সেই জন্ত কাহার নিকট গ্রকাশ করি ন1। 

প্রথমাস্পঅস্ততঃ অযোধ্যানাথের নিকট বলিলে ভাল হইত। 
সে সকল শাস্ত্র জানে। সে ইহার মর্দ্ভেদ কবিতে পারিত। 

ঘিতীয/--আস্তে আস্তে কথা বল বাবার বোধ হয় ঘুম 
ভাঙ্গিয়াছে। 

প্রথমা রমণীর মুখ হইতে “অযোধ্যানাথ” শব্দ বাহির হুইবা- 
মাত্র পর্য্যক্ক শারিত বৃদ্ধের নিদ্রা! ভঙ্গ হইল। "অযোধানাথ আসি- 
্াছে-_কি খবর ?” তিনি এইরূপ বলিয়া! উঠিলেন। 

বৃদ্ধের কথা শুনিয়া প্রথম! রমণী তাড়াতাড়ি তাহার নিকট 
চলিলেন এবং পর্য্যঙ্ক পার্খে বসিয়া! তাঁহার গাত্রে হস্ত স্থাপন 
পূর্বক বলিলেন-__”ন! বাবা অযোধ্যানাথ আসেন নাই ।»---বৃদ্ধ 
দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক নির্বাক হইয়া রহিলেন। ' 

এই বৃদ্ধ কখনও অচৈতন্য-_কখনও পাগলের স্তান্স ষাহা মনে 
হুর তাহাই বলেন। 





বষ্ঠ অধ্যায়। 
জগন্নাথ শাস্ত্রী । 
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পুর্ব অধ্যায়ের উল্লিখিত বমণীদ্বয়ের পরিচয় জাশিবার জন্ত 
পাঠকদিগের কৌতৃহল হইতে পারে। স্থতরাং এইস্থানে তীহা- 
দিগের পরিচয় প্রদান করিতেছি। 

জগন্নাথ শাস্ত্রী নামে সীতাপুরে একজন প্রসিদ্ধ জমিদার 
ছিলেন। অযোধ্যার উজীর আসফ উদ্দৌলার রাজত্বকালে 
সীতাপুর, বেরচ, গাজীপুর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে কর্ণেল 
হানে (0০1076] 132:0072) ) * কর্তুক ঘোর অত্যাচার অন্ঠঠিত 
হয়। জগন্নাথ শান্ত্রীর তিনটা পুত্র ছিল। তন্মধ্যে জোষ্ঠ এবং 
দ্বিতীয়ঞ্পুত্র কর্ণেল হানের সৈন্যের হস্তে প্রাণ হারাইলেন। 
জগন্লাথের পুত্রবধূদ্বয় তরুণ বয়সে আপন আপন স্বামীর সহ্মৃতা 
হইলেন। জগন্গাথের বৃদ্ধা স্ত্রী পুঅরশোকে মানবলীলা লন্বরণ 
করিলেন। শোকসন্তপ্ত হদরে জগন্নাথ শাস্ত্রী শ্বীর কনিষ্ঠ পুক্র 
গঙ্গাপ্রসাদ এবং গঙ্গাপ্রসাদের চতুর্দশ বৎসর বয় স্ত্রী ভাঙ্ছ- 
মতীকে লক্ষে করিয়া অযোধ্য হইতে পলায়ন পূর্বাক কাশীতে 


* এই লেখকের জবোধ্যার বেগমের দ্বিতীয় সংস্করণের ২*২1২*৩ পৃষ্ঠা 
হষ্টব্য।, 


৫৪ এই কি রামের অযোধ্যা! । 


প্রস্থান করিলেন । তীহার সীতাগুরের জমিদারি এবং বাড়ী খর 
এক জন বিশ্বস্ত ভৃত্যের রক্ষণাধীনে রহিল। « « 

অগল্নাথ শাস্ত্রী অত্যন্ত সদাচারী এবং ধর্্নিষ্ঠ লোক ছিলেন। 
কাশীতে বাস করিবার সময় সর্বদাই সংসার-ত্যাগী সাধুদ্দিগের 
সহবাসে কালাতিপাত করিতেন। সীতাপুরে তাঁহাকে সর্বদাই 
আপন বিষয় কার্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইত । কিন্তু কাশীতে 
ধর্খানুষ্ঠান এবং ধর্মালোচন! ভিন্ন তাহার অন্য কোন কার্ধ্য ছিল 
না। সীতাপুর হইতে কাশীতে আপিবার সময় যথেষ্ট ধন সম্পত্তি 
সঙ্গে করিয়া আনিক়াছেন। তাহার অর্থের অভাব ছিল 
না। পরের উপকার করিবার ইচ্ছা, এবং বদান্যতা তীহার 
বিলক্ষণ ছিল। কাশীতে আপন গৃহে সংসারত্যাগী সাধুদিগকে 
সর্বদাই আশ্রয় প্রদান করিতেন। কোন কোন দিন বিশ 
পঁচিশ জন সাধু তাহার আতিথ্য গ্রহণ কবিতেন। সময় সময় 
কাহাকেও বস্ত্র কাহাকেও অর্থ প্রদান করিতেন। 

সীতা সদৃশী তাহার পুত্রবধূ ভানুনতী শ্বশুর এবং শ্বগুরের 
গৃহাগত সাধুদিগের, সেবা শুশ্রধ! করিয়! যারপরনাই 'মানন 
লাত করিতেন । ভান্থমতীর আচার ব্যবহণরে সর্বদাই ত্যাগ- 
স্বীকান্ধ এবং প্রবল পরসেবার ইচ্ছা পবিলক্ষিভ হইত। তাঁহার 
'নিজেন়্ আহার এবং পরিচ্ছদের প্রতি কিঞিন্াত্রও দৃষ্টি ছিল 
না। পুত্রবধূর সদাঁচরণে জগন্নাথ যারপরনাই গ্রীতিলাভ করি- 
তেন। লঙ্গেছে ভানুমতীকে কখনও “মা লক্ষ্মী” কখন *সীতা 
লক্দমী* কখনও বা পপাগ্লী মা” বনিয্না সন্বোধন করিতেন । 
কিন্ত ভাঙার পুজ গঙ্গাপ্রসাদ শাহী ঈদৃশ সাধু-সমাগম প্রতি 
* সন সময় বিরক্তির ভাঁব গ্রফাশ করিতেন। ভান্্ষতী সর্বদ। 
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সাধুদদিগের আহারের আয়োজন্বে ব্যত্ত খাকিতেন ; কোন কোন 
দিন তিনি অবিশ্রান্তু পরিশ্রম করিয়! সায়ংকালে আহার করি- 
তেন। কিন্তু গঙ্গাপ্রসাদ ইহাতে বড় অসন্তোষ প্রকাশ করি- 
তেন। কখনও কখনও গঙ্গাপ্রসাদ এই বিষয় উপলক্ষে পিস্ার 
সঙ্গে বাদান্থবাদ করিতেন । গঙ্গাপ্রসাদের চরিত্রে কোন দোষ 
ছিল না। তিনি সচ্চরিত্র লোক ছিলেন। কিন্তু সাধুদিগের 
প্রতি বিশেষ ভক্তি ছিল না। একদিন গঙ্গাপ্রসাদ স্পষ্টাক্রে 
পিতাকে বলিলেন-_"আপনি এই ছস্মবেশী ভণ্ড তপদ্বীদিগকে 
আশ্রয় গ্রদান করিয়! অনর্থক অর্থব্যয় করিতে পারিবেন না। 
আপনার এই লাধু লমাগমের গোলমাল আমার অন্ধ হুইয়! 
পড়িক়্াছে |” 

অগন্নাথ শাস্ত্রীর বাড়ী সাধুব পরিচ্ছদধারী ঘে সকল লোক 
আশ্রয় গ্রহণ করিতেন তাহার দঘকলেই প্রকৃত সাধু ছিলেন না ! 
তাহাধিগের মধ্যে যে অনেকানেক ভণ্ড তপর্থী ছিল তাহার 
কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু জগন্নাথ শাস্ত্রী পরমধার্মথিক লোক । 
তাঁহার £নকট কেহ অর্থের প্রার্থনা করিলে তিনি কাহাকেও 
একেবারে বঞ্চিত করিতেন না। ই 

জগন্নাথ দেখিলেন যে সর্ধদাই পুন্রের সঙ্গ বিবাদ.কলছ 
হুইতেছে। সুতরাং তিনি মনে মনে সংসার ত্যাগ করিবার 
সংকল্প করিলেন। কিন্তু ভান্মতী তাহাকে এই সংকল্প হইতে 
বিরত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অগন্নাথ সংসার পরি- 
ত্যাগের কথ! বলিলেই ভাহুমতী তাহার পদতলে পড়িয়া! রোছন 
করেন। জগক্লাগ পুত্রবধূর গ্সেহের বন্ধন আর ছি ক্বক্সিতে- 
পারেন না? এইয়পে কয়েক বৎসর গতন্হইবার পর তং অব" ' 
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১৭৯৭ লালে নবাব আমফ উদ্দৌক়্ার মৃত্যু হইল। তাঁহার ভ্রাতা 
সাদাতালি অযোধ্যার উদ্ীরের সিংহাসনান্গঢ় হইলেন। সাদা- 
তালি নির্বাসিত অবস্থায় কাশীতে ছিলেন। তীহার সঙ্গে 
গঙ্গাপ্রসাদের বিশেষ সৌন্বস্ত সংস্থাপিত হইয়াছিল। এখন 
নবাব পুত্র সাদাতালি অযোধ্যার সিংহাসনার হইয়াছেন শুনিয়া 
গঙ্গাপ্রসাদ সপরিবারে সীতাপুরে 'ধাইবার জন্ত পিতাকে অস্থরোধ 
করিতে লাগিলেন। কিস্তু জগন্নাথ শাস্ত্রী লীতাপুরে যাইতে 
সম্মত হইলেন না। তিনি গঙ্গাপ্রসাদকে বলিলেন__“অযোধ্যার 
অধিবানিদিগের কষ্ট যন্ত্রণা কখনও দুর হইবে না । শ্েচ্ছ ইংরেজ 
বণিক ষে দেশে প্রবেশ করে সে দেশই ছার থারে যায়_-সে 
দেশের অন্নকষ্ট এবং অত্যাচার কিছুতেই দূর হয় ন1।” 
গঙ্গাপ্রসাদ বলিলেন_ “নবাব পুত্র সাদাতালি বিশেষ কার্য্য- 
দক্ষ লোক। তীহার রাজত্ব কালে প্রজার উপর কখনও অত্যা- 
চার হইবে না। চলুন আমর! এখন স্বদেশে যাই।”” কিন্ত 
জগন্নাথ শাস্ত্রী পুত্রকে সীতাপুরে যাইতে বারস্বার নিষেধ কন্পসিতে 
লাগিলেন। গঙ্গীপ্রসাদ্দ পিতার বাক্যে কর্ণপাত করিবৌন না। 
তিনি মত্বীক সীতাপু'র প্রত্যাবর্তনের আয়োজন কবিতে লাগি- 
লেন। কাশীতে*অবস্থান কালে গঙ্গাপ্রসাদের একটা পুত্র জন্মি- 
কাছিল। এখন তীহার বয়ঃক্রম প্রায় ছই বৎসর হইয়াছে। 
সে কাশ্মীতে জন্মিয়াছিল বলিয়া জগন্নাথ শাস্ত্রী তাহাকে কাশীনাথ 
নাম প্রন্ান করিয়াছিলেন। কাশীনাথ সর্বদাই জগন্নাথের 
কাছে খাকিত। ভাম্থমতী দেখিলেন যে তাঁহার ন্বামী নিশ্চয়ই 
শ্বীতাপুরে যাইবেন। কিন্ত, শ্বশুর নীতাপুরে যাইতে সম্মত 
* নূহ স্বপুরকে পরিত্যাগ করিয়া ভানুমভীর যাইবার ইচ্ছা 
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নাই। তিনি কাশীনাথকে শ্বগুরের ক্রোড়ে রাধিক! তাহার পদ- 
তলে পড়িয়! কীদিতে কাদিতে বলিতে লাগিলেন-_-“আপনি 
আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না । খোকা আপ- 
নাকে না দেখিয়া এক মৃহূর্তও থাকিতে পারে না। আপনাকে 
অগত্যা কিছুকালের শিমিত্ত সীতাপুরে যাইতে হইবে” 

কিন্তু জগন্নাথ এখন ধর্ম্পথ বিশেষ অগ্রসর হইয়াছেন। 
তিনি সংসারের মায়। পরিত্যাগ করিয়াছেন । নানাবিধ প্রবোধ 
বাক্যে পুত্রবধূকে সান্বনা করিয়! এই ঘটন! উপলক্ষে সংসার 
ত্যাগ সংকল্প কার্যে পরিণত করিলেন। তাহার পুত্র এবং পুত্র- 
বধূ কাশীনাথকে সঙ্গে করিয়া সীতাপুরে চলিলেন। তিনিও অন- 
তিবিলম্বে কাণীধাম পরিত্যাগ পূর্বক একজন বৌদ্ধ শ্রমণের 
সঙ্গে হিমাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইহার পর অগগ্নাথের 
সঙ্গে তাহার পুত্র কি পুত্রবধূর আর সাক্ষাৎ হইল না। এই 
উপন্াসের লিখিত ঘটনার সময় জগন্নাথ জীবিত আছেন কি 
মরিয়াছেন তাহাও কেহ বলিতে পারে না। বিরান্নব্বই বৎসর 
বয়সে জগন্নাথ শাস্ত্রী সংসারত্যাগী হইলেন। 

এদিকে গঞঙ্গাপ্রসাদ সীতাপুরে নিজ বাড়ীন্তত গৌঁছিয়া আপন 
পৈত্রিক জমিদারি পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। হইবার 
লক্ষৌ যাইয়া নবাব সাদাতালির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন।-_সাদা- 
তালি কাশীতে অবস্থান কালে কখনও কখনও গঙ্গাপ্রসাদের 
নিকট হইতে খণ গ্রহণ করিতেন। ম্থুতরাং সিংহাসনারূঢ় হই- 
বার পর বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন পূর্বক গঙ্গাপ্রসার্দ শাস্ত্রীর 
জমিদারি এবং জায়গীর দশগুণ বৃদ্ধি করিয়! দিলেন । 

গঙ্গাপ্রসাদের সীতাপুর পৌছিবার স্তর ক্রমে তাহার তিনটা 
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কন্তা জন্মিল। প্রথম! কন্তার নাম নারায়ণ কুমারী, দ্বিতীয়া কণ্তা 
টাদ কুমারী এবং তৃতীয়া কন্তা! মানকুমারী। নারায়ণ কুমারীর 
একাদশ বৎসর বরসে ব্রাহ্মণ কুলোন্তব সীতাপু্রর প্রধান জমি- 
দার রাজ। দিখ্বিজয় সিংহের সঙ্গে তীহার বিবাহ হইল। ইহার 
ছই বৎসর পরে অন্ত একটী জমিদারের পুত্র হরপাল সিংহের 
সঙ্গে চাদকুমারীর বিবাহ হুয়। চাঁদকুমারীব বিবাহের পর গঙ্গা- 
প্রসাদ মনে মনে স্থির কবিলেন যে মানকুদাবীর বিবাহের সময় 
উপস্থিত হইলে এক সঙ্গে কাঁণীনাথের বিবাহ্েরও আয়োজন 
করিবেন। কিন্তু মানুষের সকল আশ পুর্ণ হয় না। কাশীনাথ 
ঠিক তাহার পিতামহ জগন্নাথ শাক্কীর শ্বভাব এবং প্রকৃতি লাভ 
করিয়্াছেন। তিনি বাল্যাবস্থা হইতে নিতান্ত নিরীহ এবং 
শাস্ত। সর্ধদ|] পরসেব এবং পরোপকারে রত। তীহাব বিবা- 
হের কথা উপস্থিত হইলে তিনি স্বীয় জননীকে ভয় প্রদর্শন 
পূর্বক বলিতেন যে তাহার বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই , তাহার 
বিবাহের আয়োজন করিলে তিনি পালাইয়! স্থানান্তরে চলিয়া 
যাইবেন। কাশীনাথেব এই প্রকার মনেব ভাব হইবাব অনেক 
কারণ ছিল। ভাহুষ্তী সীতাপুরে প্রত্যাবর্তন করিয়া সর্বদাই 
আপন শ্বপ্তরের ,গুণান্থকীর্ভন করিতেন। সর্বদাই শ্বগুরের 
নিষিত্ত'আক্ষেপ করিতেন। কখনও কখনও নির্জনে বদির! 
শ্বশুরের জন্ত ক্রন্দন করিতেন $ এবং শ্বশুরের অনুসন্ধানার্থ চতু- 
দ্দিকে লোক প্রেরণ করিতে স্বামীকে অন্থরোধ করিতেন। 
কাশীনার্থ বাল্যাবস্থা হইতেই জননীর মুখে পিতামহের দয়া, স্নেহ 
এবং বিবিধ সদৃগুণের কথ! শুনিতে লাগিলেন। জননীর মুখে 
কখনও কখনও গুনিয়াছেন যে তীহার পিতামহ তীহার শৈশবা- 
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বস্থাক় তাহাকে বুকের উপর রাখিয়া কত আহ্লাদ করিতেন। 
এই নকল কথা শুনিক্া কাশীনাথের মনে পিতামহ্র প্রতি 
প্রগাঢ় ভক্তি এবং ভালবাঁস! এবং পিতার প্রতি ধীরে ধীরে অশ্র- 
দ্বার ভাব উপস্থিত হইল। ভান্গমতী কখনও আপন স্বামীর 
নিন্দা করেন নাই। কিন্তু অবস্থান্সারে তাঁহার শ্বপ্তরের প্রশংস! 
স্বামীর নিন্দার কারণ হইয়া পল্ডিল। 

কাশীনাথ বাল্যকালে সর্বদাই বলিতেন তীহার পিতামহ 
ভ্রীবিত আছেন। একদিন না একদিন তিনি নিজেই শ্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করিবেন। কাশীনাথেব পনের বোল বৎসর বয়্ঃ- 
ক্রম হইলে পব তিনি দিন দিন গণকদিগকে ডাকাইক্না আনি- 
তেন» এবং তাহার পিতামহ জীবিত আছেন কি না, জীবিত 
থাকিলে কোথায় আছেন, কতদিনে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করি- 
বেন, এই মকল বিষয় গণনা করিতে বলিতেন। 

কিন্তু কাশীনাথের বিংশতি বংসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবার কিছু 
পুর্ব্বেই ভান্থমতীর মৃত্যু হইল। এদিকে মানকুমারীর বয়:ক্রম 
প্রায় ন্য় বৎদর পুর্ণ হইল। ভাম্থমতীর মৃত্যুর পর গঙ্গাপ্রসাদ 
কাণীনাঁথকে বিবাহ করিতে অনুরোধ গ্ষরিতে লাগিলেন। 
কিন্ত কাশীনাথ পিতার বাক্যে কর্ণপাত করেন স্তা তিনি.ক্রমে 
গিতার অবাধ্য হইয়। উঠিলেন এবং একদিন পিতাকে ্পপ্াক্ষরে 
বলিলেন যে তিনি কখনও দার পরিগ্রহ করিবেন ন!। তাহাকে 
এই বিষয় বারগ্বার ত্যক্ত করিলে, তিনি বংসার পরিত্যাগ 
করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইবেন। গঙ্গাপ্রসাদ একটু ভীত 
হইলেন। আর কানীনাথকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করেন 
না। তিনি এখন সর্ধদাই আপনার অদৃ্ক দোষ দির! বলেন , 
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“আমি পাপের ফল হাঁতে হাতে লাভ করিয়াছি__-জআমি পিতার 
অবাধ্য ছিলাম__-অনেক সময় পিতার মনে কট দিয়াছি-স্থতরাং 
সেই পাপেই আমার পুত্র আমার অবাধ্য হইন্নাছে।» 

এই সময় সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী এবং সাঁধুদিগের প্রতি 
কাশীনাথের অচল ভক্তি দর্শনে গঙ্জাপ্রসাদদ মনে করিলেন যে 
তাঁহার পুত্র কখনও সংসারে থাঁকিবে না। আজ হউক কি 
কাল হউক একদিন সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া! চলিয়া 
ধাইবে। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর তাহার এই জমিদারী জার 
গীর কাহাকে অর্পণ করিবেন ? এই প্রশ্র গঙ্গাপ্রসাদ্দের মনে 
বারশ্বার উদয় হইতে লাগিল। অনেক ভাবিয়া চিস্তিস্লা গঙ্গা 
প্রসাদ স্থির করিলেন যে, তাহার কনিষ্ঠ! কন্ত! মানকুমারীকে 
আর কোন জমিদারের ঘরে বিবাহ দিবেন না। মানকুমারীকে 
একটা সচ্চরিত্র শাস্ত্র স্থপণ্ডিত পাত্রে বিবাহ দিক! কন্তা ও 
জামাতাকে আপন গৃহে রাখিবেন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার 
কনিষ্ঠ! কন্াই তাহার জমিদারী জান্পগীরের অধিকারিণী হইবেন। 

গঞ্গাপ্রসাদ মনে মনে যেরূপ স্থির করিয়াছিলেন, কাজেও 
তাহাই করিলেন।« পণ্ডিত অযোধ্যানাথ নামে একটা অতি 
রূপবান সচ্চরিত, এবং স্থুপণ্ডিত কাশ্িরী ব্রাহ্মণ নন্দনের সঙ্গে 
মানকুমারীর বিবাহ হইল। মানকুমারী পিতার বড় আদরের 
কম্তা। তাহাকে আর পরের গৃহে যাইতে হইল না। তিনি 
বিবাহের পর স্বামীসহ পিতৃগৃহে বাস: করিতে লাগিলেন। 
কাশীনাথের বৈরাগ্য দর্শনে প্রথমে গঙ্গাপ্রসাদ অত্যন্ত মনোকষ্টে 
ফালযাপন করিতেন। কিন্ত মানকুমারীর বিবাহের পর তাহার 
মন্োকষ্ট অনেকটাদূর হইল | গল্গাপ্রসাদের কন্তাত্রয় তিনটা রব | 
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সাহারা ভিনজনই ক্মপে গুণে দেববাল! বলিয়া পন্লিচিত।, 
দ্বেষ, হিংসা, অহস্কার তাহাদের হৃদয়ে কধনও প্রবেশ করে 
না। সকলের সঙ্গে "সরল শ্রবং অকপট ব্যবহার । ইহাদের 
তিনজনের মধ্যে চাদকুমারী নিতান্ত নিরীহ এবং শাস্ত। 
তাহার স্বভাব চরিত্র দেখিলে কেহ তাহাকে এ সংসারের মানুষ” 
বলিক্না মনে করিতে পারেন ন1। কিন্ত গল্গাপ্রসাগ মানকুমানীফে 
সর্বাপেক্ষা অধিকতর ভালবাঁসিতেন। বোধ হন্ন মানকুমারী 
সব্কনিষ্ঠ। বনিষ্থাই পিতাঁর হৃদয় একটু অপেক্ষাকৃত অধিক- 
তর আক্রুর্ষণ করিরাছিলেন। কন্তাত্রক্বের বিবাহের পর গ্গা- 
প্রসাদ একপ্রকার দ্ুখেই কালযাঁপন করিতেছিলেন। কিন্ত 
গজাপ্রসাদের স্ৃখ-স্্য অস্তমিত প্রায় । ১৮১৪ ত্রীঃ অন্ষে নবাব 
“সাদাতালির মৃত্যু হইল । গঙ্গাপ্রসাদ নবাব সাদাতালির প্রিয়পাত্র 
ছিলেন বলিরা! লক্ষ ঘরবারের অন্ঠান্য প্রধান প্রধান কর্শাচারী 
- গঙ্গাপ্রীসাদকে বিদ্বেষ নেজ্রে দর্শন করিতেন। সাঁদাতাগির মৃত্যুর 
কয়েক বৎনর পরে লক্ৌর দরবার গঞ্সাপ্রসাদের অনিষ্ট করিবার 
চেষ্টা! কন্তিতে লাগিলেন। কিন্ত সাত আট বৎসরের মধ্যে কেহ 
বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারিলেন না। সাঁদাতাঁজির মৃত্য প্রায় 
বশ বৎসর পরে নব্বব মাতেমদ উদ্দৌলা অর্থাৎ পূর্ত পুর্ব অধ্যা- 
সবের উল্লিখিত আগা ম।র, গাখ্িউচ্ছিন হায়দরের প্রধান মন্ত্রীর 
পদ্লাভ করিলেন। বাল্যাবস্থায় আগা! মীর, সাদাতালির বিশ্বস্ত ' 
সৃত্য.ছিলেন। প্রভু ভক্তির পুরস্কার স্বরূপ তান সাদাত্বালর 
রাজত্বকান্ে ক্রমে পদর্লোতি লাভ করিতে লাগিলেন। পাহ্‌কা 
বাহক ভৃত্য ক্রমে দারোগার পৰলাত করিয়া! অবশেষে রাজ্যের 
প্রধান মন্ত্রীর ধিদাভিবিক্ত হইলেন। কিছুই উচ্চপধ সমর সমস, 


তি 
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বাক্যকে নরকের দিকে পরিচালন করে। উচ্চপদ প্রাপ্তির পর . 
ত্মাগ! তীরের দরিদ্রাবস্থার সাধুতা৷ এবং প্রতৃতভির চিও রহিল 
ন। অযোধ্যার বাদসাহের প্রধান উজীরের পদ লাভ করিয়! তিনি 
সেই পুর্ব্ব পরি চিত গঙ্গা প্রসাদের অনিষ্ট সাধনে রুতসংকল্প হইলেন । 
গঙ্গা প্রসাঁদকে সাদাতালি বেসদন্ত নিফর জারগীর প্রদান কন্সিয়া- 
ছিলেন তাহার বাজশ্বেব দাবী -করিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ রাজন 
প্রদানে সম্মত হইলেন না। ক্রমে তাহার সঙ্গে গাজিউদ্দিন হায় 
ঘরেব সময়ের আমিলদিগের সময সমন্ন বিবাদ এবং মাইর়পিট 
হুইতে আবন্ত হইল। দিন দিন বিবাদ বৃদ্ধি হইল। গঙ্গাপ্রসাদের 
এখন প্রধান সহাষ তাহার জামাতাছয বাজ] দিখিজয় সিংহ এবং 
হরপাল সিংহ। ইহাদিগের নিকট হইতে অবোধ্যার কোন 
উজীর কখনও বান্জন্ব আদায় কবি-ত পাবেন নাই। ইহার! 
ছুর্ধ্য বংশোষ্ঠব বশিয়া আপনাদেব পরিচয় প্রদান করিতেন। 
দি্টীর বাদসাহকেও কখনও কর প্রদান কবেন নাই। ইহার 
স্পষ্টাক্ষরে বলিতেন যে মুসলমানের বাদসাহী আমরা শ্বীকার 
করি ন।। ইহাদের নিকট হইতে রা”ম্ব আদায় করিতে যাইয়া 
নেক আমিল "এবং চাকলাদার এ।শ হারাইয়াছেন। প্রায় 
প্রত্যেক বৎসর ইহাদিগের সঙ্গে উদ্ধিরের সৈন্যের যুদ্ধ হইত। 
এবং প্রত্যেক যুদ্ধেই উজীয়ের সৈন্য পরাজিত হইত । অব 
শেষে নেপাল যুদ্ধের অব্যবহিত, পরে বহুসংখ্যক ইংরেজষৈন্য 
ইহাদদিগকে আক্রমণ করেন । এই শেষ যুদ্ধে দিিজয় সিংহ এবং 
হয়েপালসিংহ প্রস্কৃত বীবের ন্যান় যুদ্ধ করিয়া! সমরক্ষেত্রে প্রাণ 
ত্যাগ করিলেন। ইহাদিগের মৃত্যু গঙ্গাপ্রসাঘকে শো লাগয়ে 
বিষ ছিল । ভীহাস্ঈি ছইটী কন্যাই বিশ্ববা হইল। 


সপ্তম অধ্যায় । ৬৩ 


পুর্ব অধ্যায়ের রূমনীন্বয় মৃধ্যে প্রথমা! রমণী গঙ্গা গ্রসাদের 
“দ্বিতীয়া কন] টাদকুমারী এবং দ্বিতীয়া রমণী নারায়ণ কুমারী। 
গঙ্সাগ্রসাদ এখন শোকে অর্জরিত। তাহার বিপদের উপর 
বিপদ্দ। ছইটী কন্যা প্রায় পাঁচ বৎদর হইল বিধবা হুইয়াছেন। 
ভৃতীয় কন্যাকে প্রায় ছুই বৎসর হইল দস্থ্যরা হরণ করিয়াছে । 
তিনি নিজে চলৎশক্তি হীন হহঁ়া পর্যযক্কের উপর সুমূর্বাবস্থায় 
পড়িয়া রহিয়াছেন। তীহার কন্যাদবয় সর্বদা তাহার নিকটে 
খাকিয়! তাহার সেবা শুশ্রষা করিতেছেন । 


শান্স৫উওঁীট 


অণ্তম অধ্যায়। 
বিজয়গঞ্জ । 
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মাঘ মাস। রাত্রি অবসান হইয়াছে? গাঢ় কুজ্ঝটিক! ! 
গগন মণল তিমিরাচ্ছন্ন। বিজয়গঞ্জের দোক্জানদারগণ এখনও 
গৃহের দ্বার খুলে নাই। বিজয়গঞ্জের বাজার রাজা দিশ্বিজয় 
সিংহের সংস্থাপিত। বাজারে প্রায় শতাধিক দোকান। রাজ 
পাল সিংহ, মুলারামতেওয়ারি, গাদ্ধারসিংহ, রামগোলাষ 
চেতলাঙ্গি, বালকৃষ্ণপাড়ে, টীকারাষ আগরওয়ালাঁ, জোতা” 
রাম নিংহ এই বাজারের প্রধান প্রধান দোকানদার । প্রভাতে 
তোতারামের নিত্রাতঙ্গ হইয়াছে। ইস শয্যায় বসিয়! গুরু তর্‌, 


৬৪ এই কি রামের অযোধ্যা । 


করিয়া! গুড়গুড়ি টানিতেছে। মাঝে মাঝে গুড়গুড়ির তর্‌ 
তন শবের পরিবর্তে ক্ষাক্‌ ক্ষাক্‌ কাশির শব শুনা বাই- 
তেছে। তোতারামের কাশির শব্দে ক্রমে আর ছুই তিন 
দোকানের লোক জাগ্রত হইল। বাঁষগোলাম চেতলাঙ্গি নি! 
হইতে 'উঠিয়াই আপন চাকর মেওয়ারামকে তামাক সাছিতে 
বলিতেছেন। ঘরে আগুন নাই শুনিয়া! তিনি তর্জন গর্জন 
পূর্বক অন্ত দোঁকান হইতে টীকা ধরাইয়া আনিতে বলিলেন । 
মেওয়ারাম কন্ধী এবং টাক! হাতে করিয়া! তোতারামের গৃহ 
দ্বারে ঈাড়াইয়! বলিতেছে_-ভাই দরজা খোল। আমি টীক! 
ধরাইব) সিপাহী সাহেব বড় ক্ষেপেছেন।” গৃহ মধ্য হইতে 
তোতারাম বলিতেছে “শাল! রোজ পরাতে আগুনের জন্ত 
জালাতন করে ; যা _যা--অন্ত দোকানে যাঁ_আমি তোর লাম 
কাটা সিপাহীকে চিনি ।” 
দেখিতে দেখিতে বেলা প্রায় চারি দণ্ড হইল। সকল 
দোকানের দরজা খুলিল। কুয়াস! ধীরে ধীরে দূর হইল। কিন্তু 
আঁকাশমগ্ডল এখনও মেঘাবৃত। দোকানদারগণ নিঃশঙ্ক হৃদয়ে 
অন্তান্ত দিনের স্ভাগ ক্রয় বিক্রয় করিতেছে । তাহার! স্বপ্রেও 
ভাবে নাই আজ বিজয়গঞ্জের শেষ বিন। সন্ধ্যার পুর্বে বিজয়গঞ্জ 
চিরকালের নিমিত্ত জনশূন্য হইবে। 
ক্রমে বেল! ছুই প্রহর হইল। দোঁকানদারগণ মধ্যে কেহ আহার 
করিতেছে ১ কেহ আহারের আয়োজন করিতেছে। কেহ ছ্গান 
ফরিতে চলিয়াছে। অকম্মাৎ পশ্চিমদিকে লোকারণ্য দেখ! গেশ। 
লোকাঁরণ্য ক্রমে বিজরগঞজের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। 
« গলাকাররেযর অগ্রে প্রার্গ পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষ। 


সপ্তম অধ্যায় । ঙঃ 


-গুকিসের লোকারণ্য ! বিজয়গঞ্জের দোকানদার এবং 
অন্যান্য লোক হতবুদ্ধি হইয়াপপড়িল। এ যে যুদ্ধের সাজ! 
লোকারণ্যের সর্বাগ্রে সীতাপুরের রাজবাড়ীর প্রধান কর্মচারী 
গয়াপ্রসাদ, ঠাকুরপ্রসাদ এবং কল্যাণ সিংহ। ইহারা তিন জন 
ঘাজারে পৌছিয্াই দোকানদারদিগকে আপন আপন জিনিস 
পত্র সহ পলায়ন করিতে বলিড্লেছে। এক এক জন এক এক 
দিকে যাইন্লা বলিতেছে__*্পালা'ও, পালা ও, বাঁদসাহের চাঁকলা- 
দার এবং তহসিলদার ইংরেজসৈন্য সহ এদিকে আসিতেছে ++ - 
দোকানদারদিগের মন্তকে বজ্রপাত হইল। প্রত্যেকেই আপন 
আপন জিনিস পত্র সহ পলায়ন করিতে লাগিল। বেল! ছই 
ঘটিকার পুর্বে বিজয়গঞ্জ জনশূন্য হুইয়! পড়িল। 

এই অন্ন সংখ্যক সৈন্যেব পশ্চাতে হম্তীপৃষ্ঠে স্বস্বং বিজয়- 
গঞ্জের বাণী। তাহার হস্তে তরবারি। বোধ হয় ভগবতী হৈম- 
বতী অন্র বিনাশার্থ সংগ্রামক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হুইয়াছেন। তিনি 
গয়াপ্রসাদ এবং কল্যাণ সিংহের সঙ্গে সমক্ন সময় পরামর্শ করি- 
তেছেন। অবশেষে বিজয়গঞ্জের বাজারের পূর্ব দিকে এক 
ক্রোশ দুঁরে স্বীয় সৈন্য সন্নিবেশ করিবার আল্নেশ করিলেন । 

বেল! ছুই ঘটিকার সময় ইংরেজটৈন্য সহ অশোধ্যার বাদ- 
নাছের চাকলাদার এব্রাহিমর্খী,তহসিলদার হীরাপিংহ নদীর-গাক্সে 
আসিয়! পৌছিল। তাঁহার! এখনও রাণীর সৈন্য হইতে প্রান্ক 
এক ক্রোশ দুরে রহিয়াছে। বাদদাহের চাঁকলাধার এবং ভন" 
'সিলদারগণ মনে করিয়াছিলেন ঘে ইংরে্সৈনোর নাম গুনিয়াই 
তানুকদার, জমীদার এবং অন্যান্য গ্রাম্য লোক পলাস্বৰ 
করিবে। তাহারা অল্প সংখ্যক লোকু সঙ্গে-করির প্রত্যেক 


৬ এই কি রামের অযোধ্যা । 


গ্ৃষীদারের গৃহে প্রবেশ পূর্বাক গৃহস্থিত জিনিস পত্র আত্ম 
লাৎ করিবেন। কিন্তু এ কি“আশ্চর্যয ব্যাপার ! সীতাপুনের 
স্থাহী সৈন্য সংগ্রহ করিয়। ইংরেজসৈন্যেক সঙ্গে যুদ্ধ করিতে 
আসিযর়াছেন। 

ইংরেজসৈনাগণ এখন পথ্যস্তও বুদ্ধ করিবার অন্ত হ্থাস্থানে 
ন্নিবিষ্ট হর নাই। চাকলাদার, এত্রাহিম খ! এবং তহুসিলদার 
হীর! সিংহ ইংরেতটসন্তের অধ্যক্ষ মেজর স্মিথের নিকট বশি- 
তেছেন-__“হুন্ুর এ দেশের লোক বড় খারাপ ! রাজ। দিশ্িজন্ব 
লিংহ এবং হ্রপালসিংহ কখনও রাজন্ব প্রদান করেন নাই। 
উজীর বরহান্‌ মূল্কের আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত ইহাদিগের 
নিকট কেহ খাজনা আদায় করিতে পারে নাই।” 

ইহাদ্িগের এইক্সপ কথা বার্তা হইতেছে_-এদিকে রাম 
১সৈন্ভগণ “জয় রাম সীতা কি জয়--প্জয় মহারাণীক। জর"-_ 
বলিয়া! বারশ্বার জয়ধবনি করিতেছে । 

মেঅর শ্মিথ বড় সতর্ক লোক । গবর্ণরজেনেরলের স্পষ্ট 
হুকুম রহিয়াছে যে, অযোধ্যার রান্মত্থ আদায় উপলক্ষে ইংরেজ 
সন্ত প্রেরিত হইন্লে সৈন্যাধ্যক্ষ বিশেষ সতর্কতা সহকারে কার্য 
করিবেন) গোল! না চালাই! ভগ প্রদর্শন পুর্ববক প্রজা- 
'দিগকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিবেন। সুতরাং স্মিথ 
ষাহেব সৈন্যগ্ণকে যথাস্থানে সংস্থাপন করিবার পুর্বে কামানের 
কয়েকটা শব্দ করিতে আর্দেশ করিলেন। মনে করিলেন 
কামানের শব্ধ গুনিকা বিপক্ষদল পলায়ন করিবে ? আর যুদ্ধ 
করিবেন না। কিন্ত ইংরেজনৈন্যগণ কামানের শব করিবামাত্র 
-ঝাীর পক্ষ হইতে গয়াসাঁঘ অগ্রসর হইয়া গোলা চালাইলেন। 


সপ্তম অধ্যায়। ৪, 


স্গ কৌশলে গয়াগ্রদাদের বিশেষ পারদপিতা ছিল। তিন্নি 
দিশ্ষিজর নিংহের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ। গন্াপ্রসাদ গোল! 
চালাইলে সে ঠগালা “নিক্ষন হন না। সে গোলা নিশ্চয়ই বিপক্ষ 
বলের লোকের প্রাত্র স্পর্শ করিবে। বাদসাহের তহুসিলদায় 
হীরাসিংহ ইংরাজসৈন্যের পার্খে হস্তীপৃষ্ঠে বসিয়া আছেন। 
গরা প্রসাদ্দের বন্মৃকের গোলাটী হীরানিংহের মন্তকের উপর 
গড়িল। হীরানিংহ তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। 

হীরাসিংহের সৃত্থার পর মের শ্মিথ তৎক্ষণাৎ সৈনাছিগকে 
পশ্চিমমুখী করিয়! সংস্থাপন করিলেন। ইংরেজ সৈন্যগণ রানীর 
নৈন্যের উপর গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল । কামানের হর্‌ 
ছুরম্‌ শব্ব-_-মেঘের ঘর্থর শব্ের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া! কর্ণ বধির 
করিল। এক ঘন্টার মধ্যে রানীর পক্ষের দশ বার জন লোক 
কেহ হত কেহ বা আহত হইলেন। রানির সৈন্য এধন পর্লা- 
যনে উদ্যত। শত চেষ্টা করিয়াঁও গয়াপ্রসাদ এবং কল্যাণ 
সিংহ তাহাদিগকে সংগ্রামক্ষেত্রে আর রাখিভে পারেন না॥ 
রাণী পশ্চিম দিকে সৈশ্পিগের পলায়নের পথ একবারে অবরোধ 
করিয়া 'রাখিয়াছেন। পলারমান সৈনাগণ উদ্তর দিকে ধাবিত 
হইল। এদিকে অকস্মাৎ প্রবল ঝন্ঝাবাত হইয়া! প্গনমণ্ডল তম- 
সান হইল। দেখিতে দেখিতে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল! 

মেজর শ্মিথ এবং বাদসাহের চাকলাদার এবাহিষ খ! বিপক্ষ 
পৈন্য উত্তর দিকে পলায়ন করিতে দেখিয়া মনে করিলেন 
ইহার! নেপালের প্রান্ত দেশে পলারন করিতেছে। 

মের শ্মিথ এত্রাহিমকে জিজ্ঞাস! করিলেন--”এখন কি 
নসৈন্যে নীতাপুরের হর্গে যাইতে হইবে ভি 


৬৮ এই কি রামের অযোধ্যা । 


এব্রাহিম বলিলেন- প্হস্কুর নদী পার হইয়া আপনার সসৈন্ো 
সীতাপুত্র ছুর্থে যাইবার প্রয়োজন নাই। সমুদ্নয় লোক পলায়ন 
করিয়াছে। সীতাপুরের ছুর্গ এখন নিশ্চয়ই জনশূর্ন/ হইয়! পড়িয়া 
রহিয়াছে। আমি কয়েক জন প্যাদ! পাইক' সহ হূর্গে প্রবেশ 
করিয়া প্রজ্থাগণ হইতে কর আদায় করিতে আরন্ত-কর্িব।” 
একে মাঘ মাস-_তাহাতে আবার বৃষ্টি হইয়া শ্বীত অত্যন্ত 
বদ্ধি হইয়াছে । মেজর ম্মিথেরও নদী পার হইঙ্জা সীতাপুর 
ঘাইতে বড় ইচ্ছ। নাই। হুতরাং তিনি বিজ্রয়গঞ্জ হইতে পূর্ব 
দিকে পাঁচ ক্রোশ দূরে এক বাজারে চলিয়া গেলেন। এবং 
পরদিন বেরচের প্রজা বিদ্রোহ নিবাবণার্থ অন্তান্ত চাকলাদার 
এবং তহসিলদার সহ বেরূচে চগিলেন। 
হীরাসিংহের মৃত্যুতে এব্রািম খা বিশেষ আনন্দ লাত 
করিয়াছেন। পুর্বে কথ হিল যে বদ্রে।খা গ্রজাগণ পলায়ন 
করিলে পর হীরাসিংহ তাহার সঙ্গেব মোক সহ হূর্গে প্রবেশ 
করিবেন। এব্রাহিম জানিভেন বে রা! দি শ্বজন্ব সিংহের হুর্গে 
নেক মুল্যবান জিনিস পত্র বহিরাছে। স্ুততাং সেই সকল 
জিনিষ পত্র হীরাদিংহের হস্তগত হইবে বলিয়া তিনি মনে মনে 
বিশেষ কষ্টান্থভুব করিতেছিলেন। কিন্ত হীরাণিংহের মৃত্যু হই" 
স্বাছে। এখন তিনি আপন আপন লে।কপহ ছুর্ণে প্রবেশ কন্সি- 
বেন , কত শত মূল্যবান দ্রিনিদ পত্র তাহার হন্তগত্ত হইবে । এই 
নকল চিস্তা তাহার মনে উদয় হইঠেছিল। মেজর স্মিথ 
সসৈন্যে ছর্গে প্রবেশ করিবার প্রন্তাব করিলে তিনি তাহাকে 
সেই অভিপ্রায় হইতে বিরভ রাবিয়!ছেন। এরহিমরখ! বিলক্ষণ 
জানেন থে ইংরেজসৈঙ্ত দুর্গে প্রবেশ করিলে দুর্গের সমুদ্র ভাল 


সপ্তম অধ্যায় । ৬৯ 


ভাল জিনিস পত্র তাহার! লুঠন কুরিবে। স্থতরাং বিশেষ আগ্রহ 
সহকারে মেজব্ শ্মিথুকে স্থানাস্তরে যাইতে বলিয়াছেন । 

মেজর স্মিথ চলিয়া গেলে পর, এব্রাহিমর্থী প্রাপ্ন ত্রিশ চল্লিশ 
জন লোঁক সহ বিয্পগঞ্জের বাজারে প্রবেশ করিলেন। বাজার 
একেবারে জন শৃন্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে । অনেকানেক 
দোকানদার আপন আপন দোকানের কতক গ্রিনিস পত্র 
ফেলিয়া চলিয়া! গিয়াছে । বাজারের ঈদৃশ অবস্থা দর্শনে এব্রাহিম 
মনে করিলেন বে নিশ্চয়ই দীতাপুর ছুর্গ এইরূপ জনশৃন্ত হইসা 
পড়িয়! রহিয়াছে । রাত্রে তিনি বাজারের এক দোকান ঘরের 
মধ্যে শয়ন করিলেন। অন্ন রাত্রি থাকিতে ছর্গাভিমুখে যাত্রা 
করিবেন বলিয়! স্থির করিলেন। কিন্তু রাত্রে আর এবাহিমের 
নিদ্রা! হইল না। ছুর্গের মধ্যে ষেকত কত মৃল্যবান প্িনিস পত্র 
পড়িস্বা রহিয়াছে তাহাই কেবল তিনি ভাবিতে লাগিলেন । এক- 
বার মনে করিলেন ছর্গের স্থানে স্থানে যে বড় বড় মুল্যবান 
প্রস্তর রহিয়াছে, ছুর্গ ভাঙ্গিয়া সে সকল প্রস্তর নিজের বাড়ীতে 
লইয়া! যাইবেন । 

রাত্রি ই প্রহরের পর গগন-মগুল পরিষ্কত'হইল। আকাশে 
মেঘের আর চিহ্ৃও নাই। চন্ত্রীলোকে চতুর্দিফ আলোকিত 
হইল। এত্রাহিম আর ধৈর্ধ্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না। 
সঙ্গের ত্রিশ চল্লিশ জন লোক সহ হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া 
ছর্গাভিমুখে চলিলেন। * 

এদিকে বাণী নারায়ণ কুমারী ভগ্য সৈম্তগণ মধ্যে প্রায় ছুই 
শত লোক সঙ্গে করিয়া রাত্রি ছুই প্রহরেরু সময় হূর্গে, প্রবেশ 
করিলেন। প্রাতে বেল! এক গ্রহরের ননয় সৈতে হর্দ হইতে 


৭৩ এই কি রামের অযোধ্যা । 


বাহির হুইয়াছেন। লমস্ত দিন্বের মধো আহার করেন নাই। 
তাহার কনিষ্ঠা ভগ্বী চীনকুমারী সমস্ত দিবস অন্যন্ত উৎকষ্টিত 
চিত্তে ঘর্গ মধ্যে কাঁলযাপন করিতেছেন। দিবাঁবসাঁনের সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার ভয়, ভীতি, ভাবন!, বিপদাশঙ্কা' এবং মন কষ্ট শত- 
গুণে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রাত্রি হইবার পর আর ধৈর্ধ্যাবল্বন 
করিতে পারেন না। কখন বাহিরে-_কখনও ঘরের মধ্যে_-কখনও 
পিতার শযা! পার্থে-_-কখনও রাম সীতার মন্দিরে,ঠিক বৎসহারা 
গাভীর ন্যায় কেবল এদ্দিক ওদিক বিচরণ করিতে লাগিলেন। 
এদিকে যতই বাত্রি হইতে লাগিল তীহার বিপদাশঙ্কাও ক্রমে 
বদ্ধমূল বিশ্বাসে পরিণত হইতেছিল। 

রাত্রি ছই প্রহর হইবামাত্র গোলমাল শুনিয়া দ্রতপদে বাহিরে 
আসিলেন। অন্দর মহলের প্রাঙ্গনে ভগ্বীকে দেখিতে পাইয়! 
তৎক্ষণাৎ তাহাব নয়নছয় হইতে আনন্দাশ্রু বিনর্জিত হইতে 
জলাগিল। কিহ্ুকাল উভয়েই সংজ্ঞা শুন্য হইয়া পডিলেন। 
অনন্তর নারায়ণকুমারী অত্যন্ত ত্রস্ত হইরা জিজ্ঞানা। করিলেন 
বাবা কেমন আছেন--তিশি তো৷ কিছু জানিতে পারেন 
নাই ?” চীদকুমারী বলিলেন-_“বাবা আজ সমস্ত দিন অচৈতন্যা- 
বস্থাই পড়িয়া! 'রুহিয়াছেন। কিন্ত ভোমার জন্যই আমার বড় 
ভয় হইয়াছিল। আমি এখনও মন স্থির করিতে পারি লা 
বল কি হইয়াছে ?” 

আরার়ণকুমারী চাদ্কুমারীকে আশ্বস্ত কনিকা! বলিলেন_ 

পতোমার তয় নাই_সকল কথা পরে বলিব__তুমিও আজ 
- কিছু আহার কর নৃই। এখন বাবার নিকট যাও। আমি 
স্বাদ না করিয়া থরে যাইব না।” 


সপ্তম অধ্যায়! ৭১ 


এই বলিয়াই নারায়ণকুমারী একজন পরিচারিকাকে স্বীয় 
পটবন্জ আনিতে আদেশ করিলেন। একজন পরিচারিকা বন্থ 
হাতে করিয়া, অপর একজন লষ্ঠন হাতে করিয়া ত্তাহার পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ চলিল। তিনি মাঘ মাসের শীতে হই প্রহর রাত্রে হুর্গের 
পশ্চিম দিকের পু্রিণীতে নামিক় ম্লান করিলেন। দানের পর 
সিক্ত বন্ত্রে পু্রিণীর উত্তর" রামসীতার মন্দিরের দিকে 
চলিলেন। সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ পূর্বাক ভূমিষ্ঠ হুইয়! মনির 
দ্বারে প্রণাম করিলেন। তৎপর সিক্ত বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক 
পষ্বস্ত্র পরিধান করিলেন। পরিচারিকাদিগকে বিদায় দিয়! 
মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। মন্দিরের মধ্য একটা মাত্র প্রদীপ 
জবিতেছে। একখানি কুশাসন বিছাইয়! মন্দিরে উপবেশন 
পূর্বক একাগ্র চিতে রামনাম জপ করিতে লাগিলেন। 

এদিকে চীদকুমারী নিজে এখন পথ্যস্ত কিছুই আহার করেন 
নাই? বিস্ত ভন্মীর আহারের নিষিত্ত যৎসামান্য ফল মূল লন্মুখে 
রাখিয়া বঙ্িয়াছেন। ভম্মীর গান করিয়া আসিতে বিলম্ব 
দেখিয়া মন্দিরে চলিলেন। চীঁদকুমারীকে দেখিয়া! নারায়ণ 
কুমারী মন্দির হইতে বাহির হইলেন। উভয়ে একজ হইয়া 
গৃহাঁভিমুখে চলিলেন। নারায়পকুমারীর এখন আর আছার 
করিবার ইচ্ছ। নাই? কিস্ততিনি আহার না করিলে চীদ- 
কুমারীও কিছু আহার করিবেন ন1। সুতরাং ছুই জনে বৎসামান্য 
ফল সৃব সাহার করিলেন। রাত্রে আর তাহাদের মিজু! হইল 
না। দিবসের ঘটন! সন্বক্ধে কথাবার্তা কহিতে কহিতে ঝাজে 
বসান হুইল। 


রাত্রি গ্রভাত হইবার পূর্বেছি চাকলাদার এহাহিস খা প্রাক. 


ণহ এই কি রামের অযোধ্যা । 


চ্লিশ জন লোক সহ ছর্গের পুর্ব বারের নিকট পৌছিলেন। 
ছবারে কেবল ছুই জন প্রহরী রহিম্নাছে। অন্তান্ত লোক অত্যন্ত 
ক্লান্ত হইয়। পড়িয়াছিল। তাহারা এখন নিত বাইতেছে। গয্পা- 
প্রসাদ এবং কঙ্যাণসিংহ শয়ন করেন নাই। শীত নিবারণার্থ 
সম্দুখে অগ্নি জালিম্া বসিক্সা আছেন। এখন পর্যন্তও বিপদা- 
শঙ্কা দূর হর নাই। ইংরেজসৈষ্ঠ ছর্গে প্রবেশ করিবে কিনা 
কেহই বলিতে পারে না। কিন্তু রাত্রি প্রভাত হইবামান্র প্রহুরী- 
্বয় দ্বার হইতে ছুইশত হাত দুরে ত্রিশ চল্লিশ জন লোক দেখিয়! 
শশব্যন্যে সকলফে জাগাইল। গক্সাপ্রসাদ এবং কল্যাণসিংহ 
বন্দুক এবং তরবারি হক্ডে স্বারের নিকট আদিলেন। ইতিমধ্যে 
এব্রাহিমর্খা এবং তাহার লোক ছুর্গের ভিতরে প্রবেশ করিল। 
ভয়ানক মাইরপিট আরম্ভ হইল।-_মাঁর শাল! ফেরেঙ্গিকে-_- 
মারশাল! শ্নেচ্ছকে”_ সকলের দুখেই এই শব্ব। 

অন্দর মহলে র।ণীর নিকট লোক দৌড়িয়! গিয়া বলিল ছর্গে 
বিপক্ষের লোক প্রবেশ করিয়াছে। ইংরেজ সৈন্য দুর্শে প্রবেশ 
করিক়্াছে কি চাকলাদাীবের লোক প্রবেশ করিরাছে, রাণী এখন 
পর্যন্তও ঠিক করিতে পারেন নাই। কিন্ত সাহসে নির্ভর করিয়া 
তরঝাৰি হন্ডতে রাগী বাহিরে আমিলেন। তীহার বাহিরে আসি- 
ৰার পূর্বেই তাহার পাহারা ওয়ালা! এবং সিপাহীগণ তরবারির 
আঘাতে চাকলাদারের সঙ্গের প্রায় ত্রিশ জন লোকের শিরশ্ছেঘন 
করিক্লাছ্ছে। রাণী দেখিতে পাইলেন প্রায় ত্রিশ জন লোকের 
স্ৃতদেহ ভৃমিতলে পড়িরা! রহিয়াছে । আর চারি পাচ জন লোক 
এব্রাহিমকে ভূমিতলে ফেলিয়া কিল, লাথি এবং চপেটাঘাতে 
স্ববৎ করিয়াছে । বিধয়গঞ্জের বাজারের দোকানদার রাম 


সণ্তম অধ্যায় । গত 


গোলাম চেতলাঙ্গী পুর্বদিন প্রাণের ভয়ে দোকানের জিনিসপত্র 
ফেলিয়। ছর্গের মধ্যে আপিয়া পলাইগাছিল। পূর্বে সে রাঁজা 
দিশ্িজয়সিংহের' সৈর্নাদলের মধ্যে এক জন সিপাহী ছিলঃ 
কিন্ত কোথাও যুদ্ধ হইবে শুনিলেই রামগোলাম অগ্রে পলাক্ষন্‌ 
করিত। রাজ! দিখ্িজ্লদিংহ তাহাকে সিপাহীর কার্ধ্য হইতে 
ছাডাহিয়া দিয়া, ব্যবস! রাপিজট করিবার জন্য কিছু টাক! 
দিক্মাছিলেন। রামগোলাষ সেই টাঁকা! দ্বারা বিজয়গঞ্জে বাণিজা 
কনে; কিন্তু তাহাকে পিপাহী না বলিলে সে বড় অসন্তষ্ট হয়। 
এখন এব্রাহিমকে ভূমিতলে পতিত দেখিয়া, রামগোলাম বিশেষ 
বীবত্ব প্রকাশ পুর্ব্বক তরবারি হস্তে করিস্বা তাহার দিকে ধাবিত 
হইল) এবং সন্ুথে রাণীকে দেখি উচ্ৈংস্বরে বলিতে লাগিল 
_ “কাল সমুদয় ইংরেজসৈন্ত তাড়াইয্সা! দিলাম__আবার এই 
শাল! ছর্থে প্রবেশ করিয়াছে । জানেনা যে রামগেো লাম চেতলাঙ্গী 
ছুর্গে আছে ?-_এখনই ইহার মাথ। কাঁটিব।” 

রামগোলাম এই বলিয়াই একব্রাহিমের স্কন্ধের উপর তর- 
বারির আঘাত করিলেন । কিন্তু এব্রাহিমকে যে চারি পাঁচ জন 
লোক ধপ্রিয়াছিল, তাহারা রাষগোঁলামকে ভ্জবারির আঘাত 
করিতে উদ্যত দেখিয্/! একটু পশ্চাতে সঙ্গি «গেল। তখন 
রামগোলামের তয় হইল যে পাছে এত্রাহিম উঠিয়া তাহাকে 
আক্রষণ করে) স্থৃতরাং রামগ্গোলাম কোপাবিষ্ট হইয়া! এব্াহিমের 
সৃতকার্ি লোকদিগকে বলিল__-”তোদদের একটুও সাহস 
নাই-__ওকে ছাড়িয়া! দিয়াছিস কেন? রাজা দিশ্বিজয়সিংহের 
সিপাহী রামগোলাম এখানে থাকিতে তোদের ভন্ব কি? উহার 
হাত পা চাপিয় ধর--এখনই আমি উহাকে্যমালয়ে পাঠাইব ।” 


থ 
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বাপি নারান্বপকুমারী এখন পর্য্যস্ত এই গৌলমালের মূল 
কারণ বুঝিতে পারেন নাই! 'গল্লাপ্রসাদ রাশিকে সমুদয় কথা 
বুঝাইয! বলিলে পর,তিনি বিশেষ ছুঃখ প্রকাশ পুঝবীক বলিলেন--. 
*এত লোকের প্রাণবিনাশ করিবার প্রয়োজন ছিলন!। ইহার্দিগকে 
ভীড়াইকা। দিলেই ভাল হুইত।* এব্বাহিমের সঙ্গের লোক- 
দিগের মধ্যে আট জন মাক্র জীবিত আছে। বাণী গাহা- 
দিগকে ছাড়িক্বাদিতে আদেশ করিলেন । কিন্তু এব্রাহিম তরবারির 
আঘাতে ভূমিতলে পড়িয়া রহিয়াছেন। রাণীর আদেশ অন্থসারে 
কয়েক জন লোক তাহাকে ধরিয়। উঠাইল। রাণী দেখিলেন যে সে 
বড় গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই। তাহার জীবনের আশঙ্কা! নাই। 
গয়াপ্রনাদ এব্রাহিমের সঙ্গের লোকদিগকে এব্রাহিমকে লইয়া! 
দেশে যাইতে বলিলেন , কিন্ত এবাহিমের সঙ্গের লোকের! এখন 
আপন আপন প্রাণ লইয়া পালাইতে বান্ত। তাহারা এব্রা- 
হিমকেসঙ্গে করিরা নিতে সম্মত নহে । এব্রাহিমের হাতীর মাহুত 
অগ্রেই হৃস্তী সহ পলায়ন করিয়াছে। রাণীর আদেশাহুসারে 
ক্ষল্যাণসিংহ এব্রাহিমকে স্বদেশে প্রেরপার্থ ভিনখান! গরুর গাড়ী 
আনিয়া দিলেনএ এবং এব্রাহিমের লোকদিগকে' একশত 
টাক! পাথেয় গ্রদানপূর্ধবক তাহাকে লঙ্গে করিয়া নিতে ৰলিলেন। 
টাঁক! পাইয়! তাহার! অগত্যা এখন এব্রাহিমকে শইর়! বাইন্ডে 
বক্ধত হইল। 
বেল! ছই গ্রহরের সময় এত্রাহিমের সঙ্গী ইসপঞ্জাগি, 
আকেবরজালি, মনশুরআলি, এলাহিবক্স, তেরা এবং অপর 
ভিমজন লোক তাহাকে সঙ্গে কিয়া গরুর গাড়ীতে লক্ষে 
খাতা ধন্ধিল। বাতি সাঁত ঘটাফার সমর গরুত্ গাড়ী বিজদ্ব 
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খ্বজে পৌছিঘ! বিবযগরঞ্জের সমূধর দোঁফানতর শুন্ত পড়ি 
সবহিয়াছে। ইলপঙানি, আকবরআশ্ি, এলাহিব্স, ফতেখ! 
প্রবং ছনগুর 'আল্ি, তোতারাম যিংহ্র ছাড়া দোকান 
ঘরে বসিয়া! তামাক খাইতেছে। অপর তিন জন লোক আহা 
রের আয়োক্ধন করিভেছে। দোকানের পার্থে গরুর গাড়িতে 
এব্রাহিম শয়ন করিয়! রুহিয়াছেন। তিনি সময় যমর শরীর 
ব্দেনায়--প্রাণ বায়”_-পপ্রাণ বার”--বলিয়া! আর্তনাদ করি- 
তেছেন। তীহার আর্তনাদ শুনিয়া ইসপআলির মনে বড় কষ্ট 
হুইতে লাগিল। সে প্রথমতঃ ফতেখীকে বলিল--““ভাই চাকলা- 
ছার সাহেবের বাঁচিবার আশা নাই-__দাহ্ব হনব ত এই ব্বাত্রেই 
স্রিবেন। এই রাস্তা ঘাটে কোথায় যে তাহার গোর প্রস্তত 
করিব, আধি কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি ন1।” 

ফতেখখা বলিল-“ভাই আমি ত উহাকে সঙ্গে করিস! 
আনিতে রাজী ছিলাষ না। সীতাপুরের রাণী পথ খরচ! দিবাকর 
হুকুম করিলে পরে, ভোমরা টাকার লোভে উহাকে আনিয়াছ। 
এখন যাহ! হয় তোমর! করিবে । আমি একক চলিয়া! যাইব ( 

ফতের্থার কথ! গুনিয়৷ ইসপআলি এলাহিবক্পকে সম্বোধন 
করিয়া বলিল__“মুন্সী-দাহেব_-ফতেখ! কোরাণ্*কেতাব জানে 
বা--ওর ধর্মাধর্্থ জান নাই। আপনি তকোরাণ পড়িয়াছেন। 
মুলমান কি জাপন ্বধন্থীকে সুমূর্যাবস্থায় জঙ্গলে ফেলিয়া যাইতে 
খাবে? 

এদাহ্বক্সকে ইতি পূর্বের মুন্সী বলির কেহ কখন 
সঘোধন করে নাই। নুতরাং ইসপআলি কর্তৃক এইব্ধপে সাদরে 
বভাবিত হুইয়! সে বিশেষ গান্তীধ্য সহকার্টেবেলিব--“চাক গাধার 
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বাহেবের সৃত্যু হইলে তীহাঁকে অবস্ঠ গৌর দিতে হইবে। বনে 
জঙ্গলে কিরূপে ফেলিয়! বাইব।” এলাহিবক্সের কথ! শুনিয়া 
নগুরআলি বলিল-__”কোথায় গোর দিবে? জঙ্গলের মধ্যে 
মরিলে কি গোর দিবার স্ুবিধ! হইবে ?% 

ইসপ্আলি বলিল-_“কত কত জঙ্গলের মধ্যদিয়া! লক্ষৌ যাইতে 
হুইবে। সে জঙ্গলের মধ্যে গৌর প্রস্তুতের স্ব্ধা হইবে ন1) 
চাকলাদার সাহেব আজ মরুণ__কাঁল মরুণ-__নিশ্চয়ই মবিবেন ! 
তাহার আর বীাচিবার সম্ভব নাই। আল্লার ইচ্ছাক্স তাহার এই 
রাত্রে মৃত্যু হয়, তবে এই পরিষ্কার জমিতেই গোরের স্থান 
প্রস্তুত করিতে পারি । তাই, চাকলাদার সাহেব আমার সাত 
পুরুষের মনিব। তোমরা যে যাহাই বল, তাহার মৃত্যু হইলে আমি 
তাহাকে জঙ্গলের মধ্যে ফেলিয়। যাইতে পানিব না। তাহার 
উপযুক্ত গোরের বন্দোবস্ত করিতে হইবে ।” 

ইসপ.আলির কথ গুনিয়া। ফতেখ। এবার বিশেষ কোপা" 

বিষ্ট হইয়া বলিল-_*ই| এই রাত্রেই মরিবে-একটু ক্ষুদ্র জখম 
হুইয়াছে__মনে করিলে চাকলাদার সাহেব আমাদের সঙ্গে 
ইাটিয়াও যাইতে গারেন। মিঞা ভুমি জেত! মানযকে গোর 
দিবে নাকি ?”. 

ফতের্থার বাক্যাবসাঁনে ইসপআলি বলিল-_“ফতেখ তুই 
সুমলমান না। এলাহিবক্স মুনন্দী কিম্বা মিঞা মনগুরআলি 
সাহেবৃকে জিজ্ঞাসা কর্‌-__সুসলসান মুসলমানকে গোর ন। দিয়! 
!কি জঙ্গলে ফেলিয়া! যাইতে পারে ?” 

ক্ষতের! আর উত্তর করিল না। সে নির্বাক রহিল। তখন 
এলাহ্বিষ্স রলিল--প্কৃঁধি এইক্সাতরেই চাকলাদার লাহেবের মৃত 


সগ্ডষ অধ্যায় । পন 


হঃ, তাহ! হইলে এখানে গোষ্ প্রস্তুতের বিধক্ষণ সুবিধা! ছইবে। 
কিন্তু হই দিন্পত্ ৃত্যু হইলে গোর দিবার তুবিধা হইবে না 1 

এই কথা 'বলিবার সময় ঘরের মধ্যে একখানা কোদালির 
উপর এলাহিবক্সের ভৃষ্টি পড়িল। দোকানদারগণ প্যান করি- 
বাছ দময় সমুদয় মূল্যবান জিনিস পত্র লইন্গা গিয়াছে। তাহাদের 
দোকানের কোদালি ইত্যার্দি' পড়িয়া রহিয়াছে । ফোঁদালি 
দেখিয়! এলাহিবকৃ্স বলিল--“ও দেখ দোকানে কোদালি রহি- 
ম্বাছে, অন্ত স্থানে গোর প্রস্তত করিতে হইলে একখানা কোদা- 
দিও মিলিবে ন! 1 

ইদপআলি, মনশ্ুরআলি, আকবরআলি সকলের দৃষ্টিই 
এই কোঁদালির উপর পড়িল। তাঁহারা তিন জন এখন তর্কবিতর্ক 
করিতে লাগিলেন সুমূর্যাবস্থায় লোককে গোর দেওয়া যাইতে 
পারে কি ন। 

ইসপআলি বলিল-_“মহম্বদ কতবার কত কাফেরের সঙ্গে 
যুদ্ধ করিয়াছেন) তাহার নিজের সৈশ্ত মৃতপ্রায় হইলে 
নক রজার হা নর্ট্রা ভ্যান 
ঘাইতেন ?' 

যা আর উত্তর দিল্তে পারিলেন ন!। 
'ফিস্ত অনেক বাদাহবাদের পত্ব ইহারা তিন জনেই ঠিক করিল 
ঘে এব্রাহিমের এখন মুমূর্যাবস্থা-_সে কখনও বাচিবে না। হত 
ত আর আধ্‌ ঘণ্টার মধ্যে তীহার মৃত্যু হইবে। 

এ দিকে এত্রাহিমও ঠিক এই সময় ইসপআলি প্রভৃতিকে 
ডাকিক্স! বালিতে লাগিলেন-_..”আরে--তোঁর! কোখায় গিক্সাছিস্‌__ 
আমার জান্‌ বান্--আমার আয আমের"আশা নাই ।৯ 


পৃ” এই কি রামের অযোধ্যা । 


এব্রাহিম নিজেই বলিতেছেন তাহার প্রাণ যায়, তাহার আর 
প্রাণের আশ! নাই; সুতবাং ইসপআলি প্রভৃতির এখন আর 
এব্রাহিমের আদন্ন মৃত্যু সম্বন্ধে কৌন সন্দেহ রহিল না । ইসপআলি 
মনগুব আলি এবং এলাহিবক্স তিন জনেই বলিয়! উঠিল, এখন গর্ভ 
খনন করিয়া গোর প্রস্তত করিতে আরম্ভ করিলে, গে!র প্রস্ত্- 
তের পূর্কেি এব্রাহিম্র মৃত্যু হুইবে। তাহারা এখন তাড়াতাড়ী 
উঠিয়! দীড়াইল। ইসপআ'লি আকবরআপিকে বলিল__”আক- 
ৰর আলি মিঞা আর দেরি করিবেন না_-কোদালি ধরুন।” 
আবার ফতেখাকে সন্বোধনপূর্ব্বক ব্লিন-_-“ভাই--ফতেখখা, চাঁক- 
লীঁদার সাহেবের যৃত্যুকাঁল উপস্থিত-_-এখন রাগ কবিবাঁব সময় 
না মেহেরবানি করিক্পা আকবর আলির সঙ্গে এই দোকাঁ- 
588 চাকলাদার সাহেবকে দেখিয! 
৮, 
ফতেখ। মনে মনে ভাবিতেছে ষে এ কি ব্যাপার !-_-এ 
লোক তিনটা পাগল হইল নাকি! কিন্তসে কি করিবে? 
এ সংসারের সকল লোকই অধিকাংশের মতান্থসারে , চলে 
স্থৃতরাং ফতেখাকে আজ অপর চারি জনের মতান্রদারে কার্য 
করিতে হইল। .আকবর আলির সঙ্গে একত্র হইয়া সে এত্রা- 
ছিমের সমাধিক্ষেত্র প্রস্ততার্থ গর্ভ খনন করিতে লাগিল। 
তোতারামের দোকানের পার্থে চারি হাত দীর্ধে ছুই হাত পার্থ 
ছই হাত গভীর এক গর্ত প্রস্তত করিল। 
এদিকে ইসপআলি, মনপ্তরআলি এবং এলাহিকক্স এক্রা- 
- হিমের* গাড়ীর নিকট চল্গিলেন। ইহাদ্দিগকে দেখিয়া! এব্রা- 
হিম নিজের কাতরাবস্থা* অপেক্ষাকৃত অধিকতর দেখাইলেন ৯ 


সপ্তম অধ্যায় | ৭৯ 


গবং বলিতে লাখিলেন--“তাই, আমার প্রাণ যায়।_ গরুর 
গাড়ীতে পীঠ বেদনা করিতেছে__-দেখ দেখি এই দোকানের 
মধ্যে বিছানার বন্দোবস্ত করিতে পার কি না। আমার আর 
বাঁচিবার আশা! নাই।” 

ইহার পর আবার তিনি বলিলেন-_-“ক্ষুধায় আমার প্রাণ 
যাইতেছে--দেখ ত একটা মুরগীর জোগাড় করিতে পার কি না ।শ 

এই কথা বলিতে বলিতে এব্রাহিম একটু ক্লান্ত হইয়া! পড়ি- 
লেন, এবং ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। মনগুর আলি 
এব্রাহিমকে ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে দেখিয়া! বলিল-_“ধর- ধর-_" 
আর দেরি নাই। চাঁকলাদার সাহেব এখনি মরিবেন। 

এই বলিয়াই ইহারা তিন জনে এব্রাহিমকে ধরাধরি করিয়া 
গরুর গাড়ী হইতে বাহির করিল। এব্রাহিম মনে করিলেন যে 
ইহারা তিন জন তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া নিয়া দোকান ঘরের 
মধ্যে শোয়াইয়া রাঁখিবে। কিন্তু ইহারা তাহাকে আনিয়। আকবর 
আলি কর্তৃক থোদিত সেই গর্ভের মধ্যে রাখিল | গর্ভের অভ্যন্তর 
অন্ধকাক্চে পরিপূর্ণ ; স্থতরাং এব্রাহিমের মুখের অবস্থা দেখিবার 
সুযোগ নাই। ইদপআলি এব্রাহিমের মুখের মধ্যে অঙ্গুলি 
দিয়া বলিল।__“আর শ্বাস নাই।- শ্বাস বঞ্ধ হইয়াছে ।__ 
সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে।” এত্রাহিমের তখন কথা বলিবার ও 
সাধ্য নাই; ইসপআলির অঙ্কুলি তাহার সুখের মধ্যে রহি- 
স্লাছে। “সাহেবের মৃত্যু হুইক্সাছে” এই কথ! ইদপআন্দির মুখ 
হুইতে বাহির হুইবাঁমাত্র মনগ্ডরআঁবি, আকবরআলি, এলাছি 
বক্স তিন জনেই তাড়াতাড়ি . মৃত্তিকা ফেলিয়া গর্ভের মুখ বন্ধ 
করিল। মৃতিকা দ্বারা গর্ভ.পর্িপূর্ণ করিবার গর,পদ দ্বারা ভাহার! 


৮ এই কি রামের অযোধ্যা । 


ডখন লেই হৃত্তিক! চাপিয়া চাপিকা! গর্ভের উপরিভাগ সখান 
কষত্ধিঝা! গ্গাখিল। বিজয়গঞ্জের় বাজারে এব্রাহিমের সহচরগণ 
এই প্রকারে তাহার আস্তো্টি ক্রিয়া সম্পাদন পুর্ব্বক স্বদেশে 
প্রস্থান করিল। বিনরগঞ্জ চিরকালের নিমিত্ত জন শৃন্ত হইল--. 
সেখানে আদ্গ মন্ুষ্যের চিহও রহিল না--দ্সছিল কেবল এত্রা* 
হিমের কঙ্কাল! 





অধম অধ্যায়। 


গবর্ণর জেনেরলের কৌন্বিল। 
প)210 15 20709 10. 00690611501 10017৮7 
584/445 02527, 
পুর্ব অধ্যায়ের উদ্লিখিত্ত ঘটনার মাঁসাধিক পরে, ভিন্ন ভির্ন 
মংবাদ পত্রে বিজয়গজের যুদ্ধ সম্বন্ধে নান! প্রকার মতামত প্রকা* 
শিত হইতে লাগিল। 
সর্বাগ্রে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রসিদ্ধ সংবাদ প্র মণ 
আক্বরে লিখিত হইল-_“বিগত রা! ফেব্রুয়ারি অযোধ্যার 
ঘাদসাহের প্রেরিত ইংরেজসৈম্তগণের সঙ্গে সীতাপুরের রাণীর 
ছুমুল সংগ্রাম হইয়াছে । এই যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ এখন 
পর্য্যস্তাও আমাদের হস্তগত হয় নাই) কিন্তু আমাদের সংবাদ- 
দাতা লিখিয়াছেন বাণীর তরবারির আঘাতে ইংরেজসৈন্েয় 
অধ্যক্ষ মেজর শিখ পঞ্চ প্রাপ্ত হইন্লাছেন। উতয় পক্ষের 
অনেকানেক সৈনত হত এবং আহত হইযাছে।” 


অষ্টম অধ্যায় । ৮১ 


তৎপরে দিল্লী গেজেট লিখিলেন-_স্সীতাপুরের রাণীর সঙ্গে 
ছাজন্ব জাদাক়্ উপলক্ষে বাদসাহের প্রেরিত সৈ্তের যুদ্ধ হয়। 
রাখী যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নেপালে পলায়ন করিযাছেন। 
ইংরেজসৈন্ত মধ্যে পাচ সাত জনের অধিক আহত হয় নাই। 
কিন্ত রাণীর পক্ষে প্রায় পাচ শত লোক হত হুইয়াছে। বাদসা- 
হের চাক্লাদার এত্রাহিম খর এ্রই যুদ্ধে মৃত্যু হুইয়াছে। খুস্ধা- 
বদানে ক্রমাগত কয্সেক দিবস বৃষ্টি হইতে ছিল। ইংরেজসৈন্সের 
অধ্যক্ষ মেজর ম্িথ অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে ভিজিয়। ভিজিয়। জর 
রোগে আক্রান্ত হইলেন। তাহার বেন্চে পৌছিবার পূর্বেই 
পথে মৃত্যু হইয়াছে। মেজর স্মিথের মৃত্যুতে ইষ্ট ইত্ডিয়! 
কোম্পানী একজন কার্য্যদক্ষ স্চতুর এবং বুদ্ধিমান সৈনিক 
পুরুষ হারাইলেন।” 

ইহার পরের সপ্তাহের মফম্বল আকবর লিখিলেন_-”আমরা 
বিশেষ ছুংখ সহকারে প্রকাশ করিতেছি ষে আমাদের 
সংবাদদাতার ভ্রঘবশতঃ গত সপ্তাহের আকবরে-_ মেজর শ্মিথ্‌ 
সীতাপুবের রাণীর তরবাঁরির আঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন 
বলিয্না উল্লিখিত হইন্বাছে। কিন্ত এখন কিধস্ত সুত্রে অবগত 
হইলাম যে জর, রোগে তাহার মৃত্যু হইয়্াছে। চাকলাদার 
এব্রাহিম খাঁ, রাণীর তরবারির আঘাতে অচৈতন্ত হুইয়া পড়িলে, 
তাহার বিশ্বস্ত এবং প্রভৃভক্ত অন্ুচরগণ তাহাকে স্বন্ধে করিয়। 
বিজয়গঞ্জের বাজারে আনিলেন। তাঁহাকে বাচাইবার জনক 
তাহারা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্ত তিন দিন পরে 
ত্বাহার মৃত্যু হইল। তাহার অন্ুচরগণ বিজয়গঞ্জের বাজারে 
হার মৃতদেহ যথোচিত সন্মান সহকারৌ গোরস্থ করিয়াছেন।» 


৮হ এই কি রামের অযোধ্যা | 


পরায় ই সপ্তাহ পরে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ ভাগে এই 
সকল সংবাদ পত্র কলিকাতা! পৌছিল। কলিকাতাতে তখন তিন 
খানি ইংরেজি সংবাদ পত্র--জন বুল (71০1. ৪11), বেঙ্গাল 
হযকরা (3৩75৭1 এ, ) এবং কলিকাঁত। কুরিয়ার 
(0518655, 0০87101), 

জনবুল পত্রিকার, মফন্বল আকবর এবং দিল্লী গেজেট হইতে 
বিজরগঞ্জের যুদ্ধের সংরাদ উদ্ধৃত হইল। জনবুলের সম্পাদক 
অত্যন্ত তীত্র ভাষাতে অধোধ্যার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে স্থুদীর্য 
প্রবন্ধ লিখিলেন। সেই প্রবন্ধের উপসংহারে লিখিত হইল 
-প্অযোধ্যার বর্তমান অভ্যাচার-_অযোধ্যার প্রজা! পীড়ন ইষ্ট 
ইত্থিয়া কোম্পানী এবং কোম্পানির কর্শচারিদিগের অর্থ শোষণ 
চেষ্টার অনিবাধধ্য ফল। আমরা শ্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি যে ইই 
ইত্ডিয়া কোম্পানির কর্খচারিগণ দন্থ্যর স্তায় অযোধ্যান্ব অর্থা- 
পুরণ করিতেছেন ।” 

বেঙ্গাল হুরকরা৷ গবর্ণমেপ্টকে সমর্থন পূর্বক লিখিলেন-” 
“আমাদের বিজ্ঞ সহযোগী জনবুল, ঠিক বুলের স্তায় ( অর্থাৎ 
স্বাড়ের ন্তায়) বিয়গঞ্জের ঘটনা সম্বন্ধে চীৎকার করিতেছেন। 
বর্তমান ঘটন! পশ্বন্ধে কোম্পানী এবং কোম্পানির কর্মচারি” 
দিগের কিঞ্িম্তাত্রও দোষ দেখা যায় ন। বস্ততঃ অযোধ্যা একে- 
বারে কোম্পানির রাজ্যের অন্তত না করিলে অযোধ্যার 
স্থশাঁসনের উপার নাই।” 

কলিকাত। কুরিগ্ার মধ্যস্থের স্থান গ্রহণ করিয়া! লিখিলেন-- 
এঅযোধ্যা শাসন বন্বন্ধে ইই ইয়া! কোম্পানির দোষ থাকিলে 
বর্তমান খুন! লীতাখুরের জমিদারদিগের সততার পনিচনর 


অফ্টম অধ্যায় । ৮৩ 


প্রদান করে না। তাহারা কখনও রাজন্ব প্রদান করেন না। 


সুতরাং ঈদৃশ অবস্থার সৈল্ত প্রেরণ ভিন্ন দেশ শাসনের আগ 
দ্বিতীয় উপায় ছিল'না+” 

এই সময় কলিকাঁতার বাঞ্গল! পত্রিক1! সমাচার চক্ট্রিফা। 
চত্ত্রিকায় লিখিত হইল-_“আমর! বিশ্বস্তস্থত্রে অবগত হইলাম 
নীতা সদৃশী নীতাপুরের রাণী, স্বয়ং অঙ্বপৃষ্ঠে- আরোহণ পূর্বক 
অসি হস্তে, বীরদর্পে, সংগ্রামক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন । তাঁহার 
তৎফালের সেই তৈরবীমুর্তি দর্শনে সকলে মনে হইল, স্বয়ং 
ভগবতী গিক্সিনন্দিনী মহিযান্গুর বধ করিবার নিমিত্ত সিংহাঁ- 
রোহণে সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণ! হইয়াছেন । বজ্ের সভায় শত শত 
কামানের গোলা! রাণীর মন্তকে বর্ধিত হইল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! 
সে কামানের গোলা রাণীর গাত্র স্পর্শমাত্র চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া 
পড়িল। তিনি সতেজে একেবারে ইংরেজসৈন্তের অধ্যক্ষ 
মেজর শ্মিথের দিকে ধাবিত হুইলেন। লঙ্বুখে শ্মিখ সাহেবকে 
দেখিবামা্র খঙ্গাঘাতে তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন। কে বলে 
এ দেশের রমণীগণ ভীরু ? কে বলে এ দেশের রমণীগণ সংগ্রামে 
পরান্মুখ ? ভীমাজ্জুনের তেজ এখনও আমাদের দেহের যধ্যে 
কাধ্য করিতেছে। কে বলে ভারতবাসিগণ হীন বীর্য? আজও 
জুরধুনী ভাগিরথী গঙ্গার আোতের স্তায়, হিন্দু শোণিত আব্ষা- 
দ্বিগের শরীরে প্রবাহিত--উদ্দীরিত এবং উত্তাষিত হইতেছে-_ 
ইত্যাদি ইত্যাদি__» 

প্রান এক মাস পর্য্যস্ত সংবাদ পজে বিছয়গঞ্জের ঘটনাবলি 
সমালোচিত হইতে লাগিল। পক্ষান্তরে এই সকল ঘটনার 
কিছু কাল পূর্বে অযোধ্যার শাসন সম্বক্ধে কোর্ট জবণ্ডিরেকইতের 


৮৪ এই কি রাষের অযোধ্যা । 


সুদীর্ঘ পত্রিকা (7)552০1।) গবর্ণর জেনেরলের নিকট 

পৌছিল। লর্ড উইলিয়ম বেস্টিক এখন ভারতের গবর্ণর 

জেনেরল। সার চার্লম্‌ থিওফিলাদ মেটকাফ' কৌন্দিলের 

প্রধান মেম্বর। ভারতবাসীগণ ইহাদিগের শাসন প্রণালী দর্শনে 
“বুধ রাজা বৃহস্পতি মন্ী 1» 

অধোধ্যার ব্যাপার পধ্যালোচনার্থ গবর্ণর জেনেরলের 
কৌন্সিলের অধিবেশন হইল। কৌন্দিলে কে কি বলিলেন-_-কে 
কি অবধারণ করিলেন__তাহা! কাহারও জানিবার সাধ্য নাই। 
জনপ্রবাদে প্রচারিত হইল যে কোর্ট অব ডিরেক্টর অযোধ্যার 
শাসন ভার গবর্ণমেণ্টকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। 
কিন্তু লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক তাহাতে অসম্মত হুইস্বা কোর্ট অব 
ডিরেক্টরকে লিখিলেন-_ 

“আমাদের শাসন প্রণালী অপেক্ষা মুসলমানদিগের শাসন 
প্রণালী অনেক্ষাংশে শ্রেষ্ঠ । মুসলমানেরা এই দেশী লোকদিগকে 
সকল প্রকার অধিকার প্রদান করেন , কিন্তু আমাদের রাজনীতি 
তাহার বিপরীত অর্থাৎ পাষাণবৎ-_-্থার্থপর এবং নির্দয়__% 

সার চার্লদ্‌ থিএফিলাস মেটকাফ ইহাপেক্ষা কিঞিৎ তীর 
ভাঁষা ব্যবহার করিয়াছিলেন | শুনা যায় যে তিনি বলিয়াছিলেন 
স্প্পরমেশ্বরই রাজ্যভার প্রদ্দান করেন এবং তিনিই আবার 
স্লাজ্য কাড়িয়! নিতেছেন। এ দেশের প্রজাদিগের সম্বন্ধেআমরণ 
বে রাজনীতি অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে একদিন না! একদিন 
প্রজাদিগের ক্কতজ্ঞতার পরিবর্তে অভিসম্পাত্‌ ভারাক্রান্ত মস্তকে 
এদেশ নিশ্চয়ই আমাদিগকে পরিত্যাগ .কপ্পিতে হইবে ।” 
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মবন অধ্যায় । ৮৫ 


এই সকল বাদাস্থবাদের পর গবর্ণর জেনেরল লর্ড উইণিয়ম 
বেস্টিক স্বপ্নং অযোধ্যা! পরিদর্শন করিবেন বলিয়া! স্থিরীক্কত 
হইল। অযোধ্যার বদিসাহের নিকট সংবাদ পপ্ররিত হইল থে 
আগষ্ট মাসে গবর্ণর জেনেরল স্বয়ং অযোধ্যায় গযন করিবেন । 
বাঘসাহ আগষ্টের পুর্বে,রাজন্ব আদায় উপলক্ষে অযোধ্যার কোন 
প্রদেশে আর ইংরেজসৈন্ত প্রেরণ করিতে পারিবেন না । 

এব্রাহিমের মৃত্যু সংবাদ. লক্ষৌ পৌছিলে পর, খেহেন্দি 
আলিখ! দ্বিতীয় এক দল ইংরেজসৈন্ত সীতাপুরে প্রেরণ করি- 
বার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। কিন্ত নূতন সৈন্ত সীতাপুরে 
প্রেরণ করিবার পূর্বেই গবর্ণর জেনেরলের হুকুম লক্ষৌ পৌছিল; 
স্থতরাং সীতাপুরে আর সৈন্ঠ প্রেরিত হইল না। রাণী নারায়ণ- 


ছ্ুমারী অন্ততঃ কিছু কাল নির্বিগ্সে সীতাপুর হুর্গে বাস করিতে 
লাগিলেন। 





নবম অধ্যায়। 
আসফ্‌ চাচা। 
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বসন্ত কাল শেষ হইয়াছে । হৃুর্য্যের উত্তাপ ধিন দিন বৃদ্ধি 
হইতেছে। ছর্ষিসহ গ্রীন্ম ! লক্ষ নগরে রৌদ্রের সমর়.এখন 
গার কাহারও ঘরের বাহির হইবার সাধ্য নাই। কিন্তু দিব- 
সের পুর্ব্বান্ছে এবং অপরাহ্ধে নগরের স্থানে স্থানে শত শত লোক 
রাস্তা, ঘাট এবং উদ্যান সকল পরিষ্কার কাঁরিতেছে। বঁকগিমবন্য 


৮ 


৮৬ এই কি রামের অযোধ্য!। 


বান্গতবন, সাহানজিব লাষে ইমাম্বরা, মতীমহল নামে রষণীগৃহ 
হুলক্জিত করিবার নিমিত অসংখ্য অসংখ্য লোক খাটিতেজে। 
নগরের সর্বত্রই হুলুস্থল-_ সর্বত্রই লৌকারখ্যের কোলাহুলে পরি- 
পূর্ণ । গবর্ণর জেনেরল লক্ষৌ আমিবেন এই কথ! সকলের মুখেই 
গুন! যার। 

গবর্ণর জেনেরলের আগমন উপলক্ষে নগর নুসজ্জিত করি- 
কার নিষিত্ত এবং বিবিধ প্রকারের আমোদ প্রমোদের আয়োজ- 
নার্থ ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। আসিগাশ্ট দেওয়ান রাজ! 
মেওয়! রাম সিংহের উপর নগর স্থসজ্জিত করিবার ভার অর্পিত 
হুইয়াছে। তাহার জধীনে চারি পাঁচ জন ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার 
নিষুক্ত হুইয়াছেন। 
-  পপ্তশালা পর্য্যবেক্ষণ এবং দরবার গৃহ সুসজ্জিত করিবার 
ভার বিলাতী নাপিত সরফরাক্দর্খা গ্রহণ করিয়াছেন | আহারের 
ব্যবহারোপযোগী অনেকানেক মুল্যবান জিনিস পত্র এবং কলি- 
কাতা হইতে ভিন্ন ভির প্রকারের মদির! এবং অন্তান্ত আহার্ধয 
প্ববা আনিবার জন্ত তিনি এক লক্ষ টাকার ঘর্দ দাখিল করি- 
যাছেন। এদিকে' অনেকানেক নূতন জন্ত সংগ্রহ করিবার 
আক্বোজন হইন্ডেছে। গবর্ণর জেনেরলকে বিরিধ প্রকারের পণ্য 
যুদ্ধ দেখাইতে হইবে) স্থতরাং ত্রিশ লক্ষ টাকায় বে এই মহা! 
লষান্বোহ নির্বাহ হইবে তাহার বড় সম্ভব নাই। 

নর্তকী নির্ধাচন এবং গান বাদ্যের আয়োজন করিবার 
তার ঝ্বাজ! ধর্শনসিংহ গ্রহণ করিয়াছেন । পঞ্জাব হইতে কাশ্সিরী 
বাই আনাইিতে হুইবে। সর্বাপেক্ষা গুরুতর তার রাজা ধর্শন- 
বিংহের উপর অর্পিত হইয়াছে । 


নবম অধ্যায় । ৮৭ 


ওই উপন্তাদের লিখিত ঘটনার সময় ফরিঘবন্ধ রাজভবনে 
অযোধ্যা বামসাহ বাস করিভেন। ফরিরবরা রাষভবন প্রাচীন 
কুচি অঙ্থসারে গর্ঠিত হুইয়াছে। গোমতী নদীর পার্খস্থিত 
প্রকাণ্ড দীর্ঘাকার গৃহ সমগ্তিই ফরিদবঝ প্রানাদ নামে পর্িিচিত। 
ইছার এক খণ্ডে স্ত্রীনিবাস_-ছ্বিতীয় খণ্ডে ফরবার গৃহ-* 
তৃতীয় খণ্ডে আফিল। দরবার গৃহের দ্বারে ছারে দ্বণ খচিত 
পর্দা সকল ঝুলিতেছে। ত্গৃহের প্রাচীরের সঙ্গে বাদ- 
সাথের পিত৷ পিতামহের প্রতিমুত্তি সকল সংবদ্ধ রহিয়াছে । 
গৃহপ্রযেশের হ্বারের অপব প্রান্তে বাদসাছের সিংহাসন । 
নিংহাসনের উপরে মণিনুক্তা বিষত্তিত চন্জ্রাতপ । চন্ত্রাতপের 
নিষ্মে বসিবার স্থান। নসিরের পিতা পিতামহ শ্রাভৃতি 
পুর্বব পুকরুষগণ দিংহাসনের উপর স্ব্ম খচিত, মণিমুক] বিভৃ- 
বধিত মূল্যবান মকমলের আসন বিছাইয়! উপবেশন করি- 
তেন) কিন্তু নসির সকল বিষয়েই ইংরেজি আচার ব্যবহার 
অন্থকরণ করেন। তাহার রাব্জত্ব কালে নিংহমনের উপর 
হস্তীদক্মবিনির্শিত এবং হ্বর্ণ মঙ্ডিত একথানি চেয়ার সংস্থা- 
পিত হইল। দরবার উপলক্ষে তিনি ই চেয়ারে উপ- 
বেশন করিতেন । , সিংহাসনের দক্ষিণ দিকে স্ব্থ মঙ্ডিত দ্বিতীয় 
একখানি চেয়ারে ইংরেজ রেসিডে্ট দরবার উপলক্ষে বদিতেন। 
আজ ছরবারের দিন। অনেকানেক আমির উর! দরবার গৃঁছে 

“ প্রবেশ করিয়াছেন। আধিষ্টাপ্ট দেওয়ান রাজা মেওয়ারামসিংহ 
প্রভৃতি অন্তান্ত রাজ কর্শবটারী,উপঙ্িত আষির উষরা এবং ইংতেজ- 
দিগকষে যথাস্থানে বনাইতেছেন। কিছু কাল পরে লক্ষৌর রেনিডে- 
শ্টের গাড়ী প্রাসারদ্বারে পৌছিল। হেঁকিম যেহেদ্দিকালিখ! 


৮৮ এই কি রামের অযোধ্য। | 


প্রাসাদদ্ধারে রেসিডেন্টকে সাদরে গ্রহণ করিলেন । পার্খস্থিত 
প্রকোঠ হইতে তৎক্ষণাৎ স্বয়ং বাদসাহ নসিরদ্দিন হারদর ইংরেজ 
খারিষদগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দরবার প্রকৌঁ্ঠে প্রবেশ করিলেন। 
উপস্থিত সমুদয় আমির উমর! এবং ইংরেজগণ সসম্ত্রমে দণ্ডায়মান 
হুইলেন। বাদসাহ সিংহাসনের উপর স্বীয় আসন গ্রহণ করিলেন । 
তাহার দক্ষিণে রেসিডে্ট সাহেব বমিলেন। রেসিডেণ্ট প্রচলিত 
প্রত্থানুসারে চারি পাচ জন ইংরেজকে বাদসাহের সম্মুখে উপ- 
স্থিত করিলেন। নজর হস্তে করিয়া এই সকল ইংরেজ বাদ- 
সাহের সন্থুথে দণ্ডায়মান হইলেন। তাহাদের প্রদত নজর স্বরূপ 
্বর্ণুত্র বাদসাহ অন্গুলি দ্বারা স্পর্শ কবিলে প্রধান মন্ত্রী মেছেন্দি 
আলিরখ! নত্ররের টাকা সিংহাসনের এক পার্থে রাখিলেন ) পরে 
মুসলমান উমরাগণ মধ্যে এক এক জন ঘাড় নোওয়াইয়৷ সেলাম 
করিতে করিতে নজর হস্তে সিংহাঁসনের নিকট আসিয়া দণ্ডায়মান 
হুইলেন। সকল উমরার নজর নসির স্পর্শ ও করিলেন ন। ইংরেজি 
প্রথান্থসারে গ্রীবা নাড়িক়া! ইহাদ্দিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। 
নজর প্রদান শেষ হইবার পর বাদসাহু রেসিডেণ্টের গলায় 
বর্ণ হার প্রদান কর্পিলেন। রেসিডেন্ট দণ্ডারমান হইয়া! আবার 
নসিরের গলায় হার প্রদান করিলেন। ততপরে ইহার! উভয়েই 
সিংহাঁজন হুইতে নাবিয়! নীচে আনিলেন। বাদলাহ স্থীন্র পারিষদ- 
বর্গ এবং আমির উমরার্দিগকে বৌপ্যহার প্রদান করিলেন। 
হাঁর প্রদান কার্য শেষ হইবামাত্র, রেলিডেণ্ট গুড্বাই বলিন্ 
বাদসাহের নিকট হুইতে বিদাস়্ হুইলেন। বাদসাহ্‌ রেসিডেপ্টের 
সঙ্গে সঙ্গে খারদেশ পর্য্যস্ত আসিয়া “খোদ! হাফেছ্জ” বলিয 
-স্টাঁহাকে বিদায় করিলেপ। দরবার তৎক্ষণাৎ ভঙ্গ হইল। 


মবম অধ্যায় । ৮৯ 


মন্দির প্রকো ঠাস্তরে গুবেশ পূর্বক তাড়াতাড়ি মন্ত- 

কের রাজমুকুট চুড়ি ফেলিলেন। একেবারে অরধৈর্য্য 
হুইর! বাদপাহী পরিচ্ছদ এদিক ওদিক ফেলিতে লাগি- 
লেন। “তীজা বি তাঁজ্”-_““বাপূরে বাপ”” বলিয়াই চেয়ারে 
ঘসিলেন। পারিষদগণ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবামাত্র__-“কি 
ভয়ানক ত্যক্তজনক ব্যাপার*--“আমার ভূষ্গায় প্রাণ যায়'”-_- 
এইরূপ বলিতে লাগিলেম। ন্থচতুর পারিষদ সরফরানথা 
ততক্ষণাৎ দৌড়িকাঁ আনিয়া বরক মিশ্রিত ক্ল্যারেটের গ্লাস 
তাহার মুখের নিকট ধরিল। তিনি ক্ল্যারেট পান করিলেন। 
এদিকে ফরাপি খানসাম! আহাধ্য দ্রব্যাদি টেবিলের উপর 
সুসজ্জিত করিতে লাগিল। পার্শস্থ প্রকোষ্ঠের ছার খুলিয়! ছয় 
জন পরমাস্থন্দরী যুবতী অত্যন্ত মূল্যবান বদন ভূষণে বিভূষিত 
হুইরা বাদসাহের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন তাহাদের মধ্যে 
ছই জন রমণী মযুরপুচ্ছের পাখা হস্তে নসিরের দক্ষিণে এবং 
বামে দণ্ডায়মান হইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। তৃতীন্ন যুবতী 
দ্র্ণ বি3রনর্মিত হক! বাদলাছের সম্মুখে রাখিলেন। অন্তান্য তিন 
অন বাদসাহকে পরিবেষ্টন করিয়া বাদসাহের চেয়ারের পার্খে 
ভূমিতলে উপবেশণ করিলেন। প্রথম তিন জন একটু ক্রান্ত 
হইলে এই শেষোক্ত তিনজনকে ক্রমান্বয়ে বাতাস করিতে হইবে। 
অপর ইংরেজ পারিষদ চতুইয় এই যুবভীদিগের বলিবার 
স্থান হইতে একটু দূরে মাথ! হেট করিয়া! চেয়ারের উপর বদিয়া 
আছেন। এই যুবভীগণের মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার 
নিয়ম নাই। ন্থৃতরাং তাহাদ্দিগকে প্রথমতঃ কিছু কাল গভ্ভীর- 
ভাবে মাথ! হেট করিদ্বা বপিতে হয় । এই শ্রেণীর গরিচারিকা- 


৯০ এই কি রামের অযোধ্যা | 


গণ মধ্যে কেহ কেহ্‌ অদৃষ্ট ক্রমে বেগমের পদ লাত করিতে 
পারেন? সুতরাং সকলকেই ইহা্দিগের প্রতি সুন্বম প্রদর্শন 
ব্ন্সিতে হ্ন। কিন্তু নপিরের পারিষদবর্গ বিলক্ষণ জানেন যে 
বাদসাহ আর এক গীস ক্ল্যারেট কিন্বা ব্রাণ্ডি পাঁন করিলেই 
বিবিধ অল্লীল আমোদ প্রমোদ আবন্ত হইবে, তখন আর 
কাহারও মাথা হেট করিবাব প্ররোজন হইবে না। 

বাদসাহ স্বয়ং হাসিতে আরম্ভ না, কবিলে অগ্ররে কাহারও হাস্য 
করিবার নিয়ম নাই। কিন্তনপির হামিলে হাসির ঘটন। উপস্থিত 
না হইলেও সকলকেই হাসিতে হইবে। নসিরের খাস দূরবারে 
এই সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিতে কেহ কখনও সাহস করেন নাই। 

ছুই গ্লাস ক্ল্যারেট পানেব পব নসিব রাজ। দশনপসিংহের তলব 
করিলেন। কিন্ত রাজ! দর্শনপিংহ যে হিন্দু তাহ! বোধহয় নসি- 
রের শ্বরণ নাই। আহারের টেবিলের উপর স্বর্ন নির্মিত প্লেট 
পরিপূর্ণ গোমাংস রহিরাছে। এই প্রকোষ্ঠে এখন দর্শনসিংহ কি 
প্রকারে প্রবেশ করিবেন ? বাদসাহের আদেশ কাহারও অমান্ত 
করিবার ক্ষমতা নাই। অগত্যা দর্শনপিংহ প্রকোষ্ঠের্‌ দ্বারে 
আপিয়া দড়াইলেন। দর্শনকে দেখিবামাত্র নসির বপিলেন-- 
“তোমার কাশ্ীী বাই কোথায় ?” 

দূর্শনপিংহ করবোড়ে বলিলেন-__“মুল্‌কে জামানিয়া ! ছইমাস 
হইল পঞ্জাব হইতে ছুইজন নর্তকী আনিবার জন্ত লোক [প্রেরণ 
করিয়াছি। নর্ভকীদ্বয়সহ পঞ্জাব হইতে ত।হারা৷ রওন! হুইয়াছেন। 
কাগপুরে পৌছিয়াছে ।'নিশ্চয়ই সপ্তাহ মধ্যে এখানে পৌছিবে।” 

শ্যদি না পৌছে ?” | 

. পসু্তীহের মধ্যে নিশ্চয়ই পৌছিবে।” 
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“সপ্তাহের মধ্যে না আঁসিলে তুমি বরখাস্ত হইবে ।” 

“যে আল্তে-_মুলকে জামানিয়া।”-_-এই ঘলিয়াই দর্শনষিংহ 
নাসিকার অগ্রভাগ চাঁপিতে চাপিতে প্রস্থান করিলেন। রুস্থন 
রস মিশ্রিত গোমাংসের স্গন্ধ তাহার আর সহ্‌ হইল না। 

দর্শনসিংহ চলিয়াগেলে পর ননির তাহার পিভৃব্য আসফু- 
চাচাকে ডাকিয়া! অনিবার প্রস্ত লেো!ক প্রেরণ করিলেন । নসিরের 
প্রেরিত লোক বৃদ্ধ আসক্‌ চাচঠুর নিকট যাইয়। বলিলেন- “্মুলুকে 
জামানিয়া আপনাকে তাহার সঙ্গে আহার কবিতে ডাকিতেছেন।* 

বাদসাহের প্রেরিত লোৌকেব কথা গুনিক়্াই ভয়ে চাচার প্রাণ 
উড়িয়াগেল। চাচা মনে মনে ভবিতে লাগিলেন নাজানি বিলাতি 
নাপিত আজ আবার কি ভগ্নানক কষ্ট প্রধান করিবে। ইহার 
পুর্ববদিন নাপিত সার্দাত্‌ চাচার সঙ্গে নৃত্যকরিয়৷ তাহার বন্ত্রাদি 
ছিন্গ বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন) তীহার মস্তকের উষ্ঠীষ নষ্ট করিয়াছেন। 
বাদসাহের প্রেরিত লোকের নিকট আপফ্‌ বলিলেন_-“আমি 
বৃদ্ধ হইয়াছি। নসিরকে বলিবে আমি কি তাহার আমোদ 
প্রমোদেঞযোগদিতে পারি? আমাকে তিনি ক্ষমা করুন ।” 
বাদসাহের প্রেরিত লোক কিরিরা আপঙ্গী। কিন্তু নসির 
'আসফ্‌ চাচার কাতরোক্তিতে কর্ণপাত করিলেন শা । পুরর্বার 
আসফ্‌ চাচার জন্ত লোক প্রেবণ করিলেন। এবার আর চাচার 
অব্যাহতি নাই। নসির অযোধ্যার বাদসাহ। নপির মনে করিলে 
চাচার মাসিক বেতন বন্ধ করির। দিতে পারেন ) অযোধ্যা হইতে 
চাচাকে বহিষ্কত করিয়া দিতে পারেন। “বাদসাহের হুকুম কি 
আর চাচার অমান্ত করিবার ক্ষমত! আছে। প্রাণেরভয়ে কাপিতে 
কাপিতে চাঁচ। ভোজনগৃহে প্রবেশ করিলেন। নাপিত বিশে 
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ভন্ত্রতা! গ্রদশন পুর্ব সরবত বুলিয় ক্রমান্বয়ে তিন গ্লাস ব্রাণ্ডি 
চাচাকে পান করাইলেন। চাচা আর সরবত্‌ পানু করিতে চাহেন 
না; কিন্তু নসির নিজে সরবত বলিরা ব্রাপ্ডির মলাস চাচার মুখের 
নিকট ধরেন। ব্রাঙ্ডি পান করিয্া চাচ। প্রান অঠৈতন্তাবস্থায় 
চেয়ারের উপর পড়িয়া রহিলেন । বিলাতি নাপিত ছুই খানি 
কাটা আনিয়া চাচার দাড়ির সঙ্গে জড়াইলেন। পরে কাটা ছুই 
খানি চাচা যে চেয়ারে বসিয়াছিলেন তাহার ছই বাছুর সঙ্গে বান্ধি- 
লেন। চাচা এদিক ওদিক ফিরিলেই তাহার দাড়িতে টান পড়ে, 
এবং তিনি তয়ানক কষ্টান্ুভব করেন। নাপিতের অনম্তবুদ্ধি । 
ইছার পর চাচার চেস্ারের নীচে ভিন চারিটী মোমের বাতি 
জালাইয়! দিলেন। আগুনের উত্তাপে চাচা সজোরে উঠিবামাত্র 
চাচার একগুচ্ছ দাড়ি ছিঁডিয়া গেল। বৃদ্ধ আসফের মুখ মণ্ডল 
হুইতে দর দর করিয়া রক্ত পডিতে লাগিল। নাপিত এবং নসির 
হিহ্ি করিয়া হাসিতে লাগিলেন। 

নমিরের অন্তান্ত ইংরেজ পারিবদ এই নিষ্টুরাচরণ দৃষ্টে মনে 
মনে বিরক্ত হুইলেন। কিন্তু তীহারা কি করিবেন। *বাদসাহ 
হাঁসিতেছেন-_নুিরাং কর্তব্যের অচ্থরোধে তাহাদিগকে ও 
অবন্ত হাসিতেপ্হইবে ! তীহার! না হাসিলে তাহাদের পনের 
শত টাক! বেতনের চাকুরি যায়। তাহারা যে কেবল মাপিক 
পনের শত টাকা বেতন পাইতেন তাহা নছে। দরবার উপলক্ষে -_ 
সুভদিন এবং পর্বদিন উপলক্ষে পাচ হাজার ছয় হাজার টাক! 
একেবারে পারিতোধিক লাভ করিতেন। এতন্ডিন্ন ছুই বেল! 
বিলক্ষণ উদরপূর্ণ করি! নবাবের টেবিলে হার করেন। 

গাজিউদ্দিন হাযদর নলিরকে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করি- 
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বার চেষ্টা করিলে মসিরের যে কয়েকজন চাচ! গাজি উদ্দিনের 
পক্ষ স্মর্থন কুরিয়াছিলেন $ তাহাদের প্রত্যেকে এক এক দিন 
এইরূপে সাদরে নিমস্ত্রিত হইপ্প! পরে নাপিত কর্তৃক যথেচ্ছ ব্যব- 
হত হইতেন। 

নমির এই প্রকারে নিত্য নৃতন নৃতন আমোদ প্রমোদ অহু- 
ান করিতে লাগিলেন। তাহার অন্তান্ত আমোদ যথাস্থানে 
উল্লিখিত হইবে । পাঠক এখন' নসিরের নিকট হইতে বিদান্স গ্রহণ 
পূর্বাক কাণপুরে চলুন । 





দশম অধ্যায়। 


অশোকবনে সীতা । 
ছুখার্তা বদতী সীতা বেপমানা তপশ্ষিনী। 
চিন্তয়স্তী বর|রেহা পতিষেব পতিব্রত| ॥ 
সুন্দর কাণুম্‌-_রামায়ণম্‌। 
বিগত দিপাহী বিদ্রোহের পুর্বে কানপুর ধিশেষ প্রসিদ্ধ নগর 
বলিগ্না পরিচিত ছিল না। রোছিল! যুদ্ধের পর $%1৭৭ গ্রীঃ অবে 
ইংরেজের। কানপুর নগরে একটী সৈন্য নিবাস (0800০57) 
সংস্থাপন করেন। সেই সময় হইতে জমে কানপুর একটা প্রধান 
বাণিজ্যস্থান্হুইয়! পড়িপ়াছে। কিন্ত কাঁনপুর ডিগ্রিক্টের চতু৮ 
পার্খেই চোর দস্থ্য এবং ঠগীদিগের বাসস্থামছিল। 
ফানগুর নগরের উত্তর পশ্চিম বিভাগে ইংরেজের। বাস করেন। 
এই বিভাগের রাস্তা খাট এবং গৃহ সকল 'অতি সুপরিষ্কত এবং 


৯৪ এরই কি রামের অযোধ্যা । 


চ্রম্য বলিয়া বোধ হুয়। নগরের স্থানে স্থানে অনেকানেক 
উদ্ভান রহিম্বাছে। 'অযোধ্যার বাদসাহের বর্তমান স্নোপতি রাজ! 
দর্শনসিংহের পিত! জয়পালসিংহ পূর্ব কানপুরে বাঁস করিতেন 
তিনি রাজপুত বংশোস্তব। কানপুরে তিনি বাণিজা ব্যবস! করিয়া 
বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন । এই উপন্যাসের উল্লিখিত ঘটনার 
ছর বৎসর পূর্বে বার্ধকা প্রযুক্ত তিনি কানপুর পরিত্যাগ পূর্বক, 
লক্ষৌনগর হইতে অনতিদূরে একটা প্রসিদ্ধ গ্রামে আপন পুত্রের 
সঙ্গে এখন বান করেতেছেন। কানপুরে তাহার উদ্তান বাড়ী 
আছে। সে বাড়ীতে একটি বৃদ্ধা রমণী এখন বাস করেন। দর্শন 
সিংহ এই বৃদ্ধাকে ম! বলিস! সম্বোধন করেন। বুদ্ধাও দর্শনাকে 
পুত্রের ন্তায় ন্েহ করেন। 

এই উদ্যান বাড়ীতে ইঞ্টক নির্মিত একখানি ক্ষুদ্র ছিতল 
গৃহ আছে। তাহার উপরে তিনটা প্রকোষ্ঠ। নীচে ক্ুত্র ক্ষুদ্র 
অনেক প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে । নীচের এক প্রকোষ্ঠে বৎস সহ 
ছইটা গাতী রহিম্বাছে। অপর প্রকোন্ঠে বাগানের মালাদয় বাস 
করে। কোন কোন প্রকোষ্ঠ রন্ধনশাল! স্বক্ষপ ব্যবদ্ৃত হয়। 
এই বৃদ্ধার পরিচর্ধযার জন্য আর একটা নীচ কুলোস্তব! রমনী 
আছে। সেই পরিচারিকার নাম বুন্দিরা। বুন্দি্াকে সকলে 
দাই বলির! সম্বোধন করে। 

পুর্বা অধ্যারের উল্লিখিত অযোধ্যার বাদসাহের দরবারের পর 
তৃতীয় দিবসের মধ্যান্ে, পাঁচ ছয় জন লোক হস্তী এবং পান্ধী 
সহ এই উপ্ভান বাড়ীতে প্রবেশ করিল। এই দকল লোকদিগকে 
উদ্ভধানে প্রবেশ করিতে দেবিক়াই প্রাগুক্ত বৃদ্ধা! রমদ্ী তাহার 
পরিচারিকা বুন্দিয়্াকে বলিলেন-_ “দেখতো ধাই, হাতী লগা 
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কে বাড়ীর মধ্যে আসিয়াছে--বোধ হয় ইহার! দর্শনের প্রেরিত 
লোক হুইবে__-আমাদিগকে লক্ষ লইয়! যাইতে আলিয়াছে।” 

বুন্দিযা নীচে আমিবামাত্র নবাগত লোকদিগের মধ্য হইতে 
এক জন বলিল-_“আমরা! লক্ষৌ হইতে আসিয়াছি-__ আমার 
নাম যাধু সিংহ--আমি রাজ। দর্শনসিংহের.চাকর-_মাই দ্বীকে 
খরব দেও---” * 

বুন্দিয়া উপরের গৃহে আসিয়! বৃদ্ধাকে মাধুসিংহের কথা 
বলিল। বৃদ্ধা দর্শনসিংহের ভৃত্য মাধুকে চিনিতেন। বৃদ্ধা যে 
প্রকোষ্ঠে বসিয়াছিলেন পেখানে আরও ছুইটা যুবতী ছিলেন। 
তাহাদের মধ্যে একটার বয়ঃক্রম চৌদ্দ পনের বৎসরের অধিক 
হইবে না। দ্বিতীয়া রমণীর বয়স বিংশতি বৎসর হইতে পারে। 
কিন্তু ভাহাঁকে দেখিলে অত্যন্ত র্বপ্না বলিয়। মনে হয়। তাহার 
শরীর অস্থিচর্ঘম সার হইয়া পড়িয়াছে। 

বৃদ্ধা নীচের গৃহে আসিবামাআ মাধুসিংহ তাহার পদতলে 
লোটাইয়! প্রণাম করিল। বৃদ্ধা জিজ্ঞান! করিলেন-_. 

*্র্শন ভাল আছে ত ?” 

মাধ বলিল-_-“আজ্ঞে ভাল আছেন-_কিন্ত বড় বিপদ” 

"কি বিপদ ?” 

“আজ্ঞে সাত রোজের মধ্যে এই মেয়ে ছইটাঁকৈ সঙ্গে করিয়। 
লক্কে। পৌঁছিতে হইবে-_বাদসাহের হুকুম-_-স 

প্ছুনাকে আমি এখনই পাঠাইতে পারি-_সে নৃত্য গীত বেশ 
শিখিয়াছে__কিস্ত এ বড় মেয়েটাকে নিয়ে যে মহা মক্ষিলে 
পড়িয়াছি।” 

শবে মহারাজ ছুই জনকেই লঙ্গে করিয়া আপনাকে 
যাইতে বলিয়াছেন ।” 


৬ এই কি রামের অযোধ্যা । 


শরাস্তায় রাস্তায় যদি এ মেয়েটা! চীৎকার করে ?” 

“ভীথকার করিলে বলিব বে এ মেয়েটা! পাগল হইয়াছে ।” 

“কিন্ত ইহাকে লক্ষ নিরে কি হইবে 4 গান বাস নাচ 
কিছুই শিখে নাই ।» 


“এ দ্ব বৎসরে কিছুই শিখে নাই ?” 

"এক বৎসর ত এ মেয়েটাকে ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া 
রাখিতে হইয়াছে। কেবল আত্ম হত্যা করিবার চেষ্টা করিত। 
একেবারে ক্ষেপে ছিল। এক ব্ৎসন্ন পরে প্রায় ছয় সাত মাস 
মৃত প্রায় কগ্ণীবস্থায় শধ্যাগত ছিল । আহার করে নাই_-আমার 
ছোয়া! জল খায় না ।” 


দএখনও কি পাগলামী করে £* 

শতিন চারি মাস একটু ভাল আছে। কিন্তু ইহাকে দ্বরে 
রাখিয়। আমি ভয়ানক কষ্ট পাইতেছি-__সর্বদা! জালাতন- সর্বদা 
চীৎকার_-এ এক ভয়ানক যেয়ে। কেন যে দর্শন ইহাকে 
আনিয়াছে বুৰ্তে পারি না।” 

নীচের গৃহে বদ্ধা' এবং মাধুসিংহের কথোপকথনের সময় 
উপরের ঘরে বুসিয়! যুবতীত্বয় পরম্পরেয সঙ্গে কথাবার্ড। 
বলিতেছিলেন। তাহাদের মধ্যে বয়োক্যোষ্ঠা রুপ রমণী জর 
পুর্ণ নয়নে বলিতেছেন-_-“হুন! | আর এ যাতন! সন্থ হয় না 
রম বোধ হয় আমাকে পাপীয়সী বলিয়! স্পর্শ করেন না। শত্ 
চেষ্ট করিয়াও আত্মহত্যা, করিতে পার্িলাম নাঁ_» 


দ্বিতীয়! রমণী বলিলেন--“দিদি! তুমি কেঁদোনা- তোমাকে 
ফ্কাদিতে দেখিলে আমারও কাম! পায়-_» 


দশম অধ্যায় । ৯৭ 


পুন ! তুই বলিতে পারিস্‌, কে আমাকে এখানে আনি- 
কলাছে-কেনইব! আমাকে করেদ করিয়া বাখিয়াছে--» 

“দিদি । আমি সকণ্পই জানি-_সকলই শুনিয়াছি__ফিন্ত তুমি 
সর্বদাই কাদিতেছ্ছ-_হছুই বৎসরের মধ্যে তোমার নিকট একটা! 
কথ! বলিবার স্থঘোগ হইল না।” 

“বল্‌ দেখি কেন আমাঁকে এখানে আনিয়াছে_-আর তোর 
মা কেন আমাকে নাছ শিখৃহে, টি 

“দিদি । রাজ! দর্শনসিংহের লোকেরা তোমাকে ধরিয়া 
আনিয়াছে__অধযোধ্যার বাদসাহ্র-_» 

“আর বলিতে হইবে না_-আর বলিতে হইবে না__বুঝেছি 
বুঝেছি- প্রাপাস্ম! দর্শনসিংহের নাম আমি পূর্বেও লোক মুখে 
গুনিত্বাছি।*-_এই বলিম্বাই কুগ্না রমণী শিরে করাঘাত করিয়া 
কাঁদিতে কাদিতে অচৈতন্ত হইয়া! পভিলেন। খ্বিতীয়া যুবতী 
তাহার মস্তকে বারি সিঞ্চন পূর্বক তাহাকে কথঞ্চিত সুস্থ 
করিলেন। কিছু কাল পরে কুগ্না রমণী আবার বলিলেন__ 
“এখন বুঝিলাম_নবাবের অন্দরে পাঠাইবার জন্চ আমাকে 
ধরিয়া! আনিয়াছে__-পাপাস্মা বংশে বিনষ্ট হইক্তব ৷” 

দ্বিতীয়া যুবতী বুলিলেন--“দিদি ! এই বিধল্পেই তোমাকে 
অনেক কথা! কহিব বলিয়! কত বার মনে করিয়াছি--কিস্ত 
স্থযোগ পাই নাই।” 

কুগ্না রমণী এখন অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া বলিলেন-_“কি 
_--কি কহিবে__আমি তোর কথ গুনিত্কে চাহি না_-নবাবেন 
ঘরে যাইতে বলিবে, এ প্রাথ থাকিতে তা হবে না- দূর হও, দুন্ব 
হও--তোর মার কাছে যা পাপীরসী ধিক্ঠতোর জীবন” 





৯৮ এই কি রামের অযোধ্যা । 


খবিতীয়! রমনী রুগ্না যুবতীকে সক্রোধে কথা! বলিতে দেখিয়া 
অপ্রপুরণনয়নে কীদিতে কাদিতে বলিলেন_“দিদি ! আমাকে 
রাগ করিলে__এ সংসারে আমার কেহ'নাই_তাই তোমার 
কাছে একটা পরামর্শ জিজ্ঞাস! করিব বলিয়া! মনে করিয়াছিলাম।» 

“তোমার কেহ নাই-সে কি? এই বুড় মাগী তোমার 
মা নছে ?” 

পকে আমার মা! বাপ কোনায় তাহারা আছেন তাহাও 
জানি না।» 

“তবে তোমাকেও ধরিয়া! আনিয়া কয়েদ রাখিয়াছে ?' 

«না-_আমাকে কেহ কয়েদ করে নাই__শুনিয়াছি আমার 
চারি বৎসরের সময় দর্শনসিংহের পিতা আমাকে এখানে 
আনিয়াছেন।” 

“কি ক'রে আনিয়াছে ?” 

ঠগীরা নাকি আমান পিতা এবং ভ্রাতাকে খুন করিয়! 
আমাকে লইয়া পলাইতেছিল। পথে একজন সাহেব তাহাদিগকে 
ধৃত করিবার চেষ্টা করিলে তাহার! আমাকে ফেপিয়] পলায়ন 
করিল। পরে ঠেই সাহেবের নিকট হইতে দর্শন সিংহের পিতা! 
আমাকে এখনে আনিলেন। সেই সময় হইতেই এখানে আছি ।” 

দ্বিতীয়। যুবতীর কথা শুনিয়া! কুপ্না যুবতী এখন মনে মনে 
অত্যন্ত কষ্টা্ভব করিতে লাগিলেন। তিনি মনে করিয়া- 
ছিলেন বে দ্বিতীয় যুবতী এই বৃদ্ধার কন্তা। বৃদ্ধাকে তিনি 
নিতাস্ত পাঁপীয়সী বলিয়া মনে করেন। ন্নুতরাং দ্বিতীয়া যুবতী- 
কেও তিনি এ পর্য্স্ত কুপথগামিনী ধর্থতুষ্টা বলিয়া জানিতেন। 
কিন্ত এখন তীহার' কথা শুনিয়া অত্যন্ত ছঃখিত হুইলেন 


দশম অধ্যায় । ৯৯ 


আপন ক্রোড়ের নিকট তাহাকে ধরিয়া আনিয়া বসাইলেন এবং 
দ্েহপূর্ণবাক্যে বূলিলেন-_“নুন। ! তবে তুমি চির ছঃখিনী !” 
দ্বিতীয়া যুবতীর নাম স্ুনা। তিনি বলিলেন--“দিদি ! তোমার 
এই বাড়ীতে আদিবার পুর্বে ছঃখ কষ্ট কি ভাহা আমি জানি- 
তাম না। সর্বদাই গান বাগ্চ এবং নৃত্য করিতাম। তুমি যখন 
পাগল হইয়াছিলে, তখন তোমার আর্তনাদ, চিৎকার এবং বিবিধ 
অসংলগ্নবাক্য শুনিয়া, আমার, মনে নানাবিধ সন্দেহের উদয় 
হইতে লাগিল। মনে করিতাম তুমি আরোগ্য হইলে তোমাকে 
অনেক কথা জিজ্ঞাস! করিব। কিন্ত তোমাকে সে সকল কথ! 
জিজ্ঞাস! করিবার স্থুযোগ এপব্যস্ত হয় নাই। আর স্থুযোগ 
হইবেও না। বোধ হয় কালই আমি এখান হইতে চলিত্বা 
যাইব__তোমার সঙ্গে এ জন্মে আর সাক্ষাৎুহইবে না ।” 
রুপা রমণী বলিলেন-_“কাল কোথায় যাইবে ?” 
লক্ষৌ চলিয়। যাইব 1” 
পললক্ষৌ যাইবে কেন ?” 
“অস্তোধ্যার বাদ্দসাহের কাছে নাকি আমাকে নৃত্য গীত 
করিতে হইবে» 
“বাদসাহ্র কাছে যাইতে তোমার ইচ্ছ৷ হয় ছি__ছি-_ 
তুমি ভত্র লোকের মেয়ে নও ।» 
সন! দীর্ঘ নিশ্বা পরিত্যাগ করিয়া! বলিলেন__“আমার আর 
ইচ্ছা! অনিচ্ছা কি ?” 
“তুমি আপন ধর্ম বিসর্জন করিবে ?-_ঘুসলমানের উপপত্বী 
হইবে ?”৯ 
সথনা আবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক কাঁদিতে কাদিতে 


১০০ এই কি রামের অযোধ্যা । 


বলিলেন দিদি ! আমি ধর্মাধর্শ কিছু বুঝি না। বাল্যকালে 
জয়পালসিংহের কাছে কাছে থাকিতাম। প্রতাহ তাহার বস্ত্ের 
দোকানে তীহার জঙ্গে সঙ্গে বাইতাম। নর বৎসর বরস হইবার 
পর হইতে এই উদ্ভানে আছি। ঘরের বাহির হই না । তুমি যখন 
পাগল হইয়াছিলে তখন কত িধর্্ কথ! বলিতে-__“প্রাণেশ্বর” 
“্প্রাণেশ্বর” বলিয়া চীৎকার করিতে-_দাদ!, বাবা, দিদি এই 
সকল কথা বলিতে । আমাঁকে* দেখিলেই _-“অযোধ্যানাথ*-_ 
”“অযোধ্যানাথ”-__বলির। চীৎকার কবিতে। আমার মুখখানি 
ধরিয়া বলিতে__এই ত সেই সুখ । তোমাব কাছে অনেক কথা 
ডিজ্ঞাসা কৰিব বলিয়া কতবার মনে করিয়াছি; আমার সকল 
কথ। তোমাকে বলিব তাবিয়্াছি। কিন্তু কথা বলিবার স্থযোগ 
হয় নাই। 

রুগ্রা রমণী বলিলেন-_“তবে এখনই বল ;_ আমি তোমার 
সকল কথা শ্তুনিব।” 

“সে যে অনেক কথা ।* 

হউক না! কেন অনেক কথা-__তুমি বল-_বল।”৫ 

স্থনা এখনৎ্রুণ্মা রমণীকে কথঞ্চিত সুস্থ দেখিয়া বলিতে 
লাগিলেন-_-দিদি ! দর্শনসিংহ্র পিত! জহ্্‌পালসিংহ আমাকে 
কন্তার ন্তার় ভালবাসিতেন। ছয় বৎসর হইল তিনি এখান 
হইতে চলিয়াগিয়াছেন। বাল্যকালে তিনি আমাকে প্রত্যহই 
কোলে করিয়া তাহার কাপড়ের দোকানে লইয়! যাইতেন। 
দোকানে তাহার কাছে আমি বসিয়া থাকিতাম। অনেকা- 
নেক লোক সেখানে, তাহার নিকট আসিত। কখনও কখনও 
ক্সামার সাক্ষাতে তিনি সমাগত লোকদিগের নিকট বলিতেন 


দশম অধ্যায় । ১৩১ 


যে আমার সীতার জন্ত একটা সন্তবশজাত ব্রাহ্মণকুমার অনুসন্ধান 
কর। সীতাক বিবুহোপলক্ষে দশ হাজার টাকা যৌতুক দিব। 
তিনি আমাকে সীতা৷ বলিয়া! ভাকিতেন। বাড়ীর সকলেও তখন 
আমাকে লীতালক্্ী বলিয়া সম্বোধন করিত। আমি তখন 
তাহার কথ কিছুই বুবিতাষ না। পরে তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া 
পড়িলেন। তাহার ব্যারামের পর আর আমি এই বাড়ীর 
বাহিরে যাই নাই। ক্রমে ত্তীহার ব্যারাম বৃদ্ধি হইল। দর্শন- 
সিংহ তাহাকে লক্ষৌ লইয়া যাইতে এখানে আদিলেন। দর্শনসিংহ 
তৎপুর্বেও এখানে অনেকবার আসিয়াছিলেন__তিনিও আমাকে 
ভালবাসিতেন। কিন্তু এই শেষবারে এখানে আসিয়! এই 
বৃদ্ধার সঙ্গে কি পরামর্শ করিয়া আমাকে নৃত্য গীত শিক্ষা! করিতে 
অনুরোধ করিলেন। বৃদ্ধাও আমাকে নাচ, গান, বাদ্য শিখা 
ইতে আরম্ভ করিল। আমার তখন মাত্র দশ বৎসর বয়স 
হুইয়াছে। কিন্ত দর্শনসিংহের পিতা জয়পালসিংহ আমাকে 
নৃত্য গীত শিখিতে বারম্বার নিষেধ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা 
আমাকে গান বাদ্য শিখাইতেছে দেখিয়া তিনি এক দিন অত্যন্ত 
কোপাবিষ্ট হইয়া বৃদ্ধাকে তিরঞার করিলেন । অনেক বাদা- 
সুবাদের পর জ্পপালসিংহ বৃদ্ধাকে এবং দর্শনক বলিলেন-_- 
*আমি আপন কন্তার ন্যায় ইহাকে প্রতিপালন করিয়াছি । 
আমি প্রাণান্তেও ইহাকে কুপথগামিনী হইতে দিব না।” 

"আমি তখন ইহাদের বাদানুবাদের মর্ম কিছুই বুঝিতে পানি 
নাই। নৃত্য গীত শিখিতে আমার অত্যপ্ত ইচ্ছ! হইত। আমি 
বিশেষ উৎমাহ সহকারে এই বৃদ্ধার নিকট নৃত্য গীত শিখিতে 
জাগিলাম। 


১5২ এই কি রামের অযৌধ্যা । 


“এদিকে বাদান্থবাদের পরুদিনই জয়পাঁলসিংহের ব্যারাষ 
ত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। তাহার বাকৃরোধ হইল্‌। আর কথা কহি- 
বার সাধ্য রহিল না। দর্শনপিংহ তাহাকে এথান হইতে লক্ষ 
লইয়া গেলেন। আমি বৃদ্ধার সঙ্গে এখানে রহিলাম। বৃদ্ধা 
আমাকে নৃত্য গীত শিখাইতে লাগিল। আদাব নৃত্য গীত 
শিখিবার সময় বৃদ্ধা আমাকে প্রায়ই বলিতেন-_-“ভাঁল করিয়া 
নৃত্য গীত শিখিতে পারিলে বাদসান্হর বেগন হইতে পাব্সিবে। 
আর একটু বড হুইলেই দর্শন তোকে বাদসাহের অন্দরে 
পাঠাইবে।” 

*বুদ্ধার এই কথা গুনিয়া আমার মনে মনে বড আননা হইত। 
মালীদের কাছে বুন্দিয়াব কাছে আমি সর্বদা বলিতাম-- 
“আমি বাদসাঁহেব বেগম হইব |” তাহাঁবা। আমার কথা শুনিয়া 
হাসিত। 

“ইহার পর বুন্দিয়ার সঙ্গে এই বৃদ্ধার বড় ঝগড়া হইল | সেই 
সময় বুন্দিয়! চুপি চুপি আমার নিকট বলিল-_-“এই বৃদ্ধা জয়- 
পালনিংহের উপপত্থী হইবার পূর্বে বাই ছিল। ইহার ন্যায় 
কুচরিত্রা স্ত্রীলোক সংসারে অল্পই দেখ! বায় ।*__-উপপত্রী কাহাকে 
বলে তাহ! আমি বুঝিতে পারিলাম ন1। কিন্ত বুন্দিয়া সকল 
কথা আমাকে বুঝাইয়া বলিল। আমার পিত1 এবং শ্রাতাকে 
বে ঠগীরা খুন করিয়াছে তাহাঁও বৃন্দিয়ার মুখে তখন গুনিলাম। 
আমি জানিতাম যে জয়পালসিংহ আমার পিতা এবং এই বৃদ্ধাই 
আমার মা। কিন্ত বুন্দিয়ার কথা গুনির! 'সমার সে ভ্রম দূর 
' হইল। বুন্দিয়া আমাকে আও বলিল যে এই বৃদ্ধা আমাকে 
কুপথগার্িনী কৰিবে। : এ বৃদ্ধার ধর্খাধর্ম জ্ঞান নাই। 


দশম অধ্যায় । ১৪৩ 


“বুন্দিয়ার সুখে আমার পিত! এবংভ্রাতার মৃত্যুর কথ! শুনি- 
বার পর আমার বাঁল্যকালের একটা কথা মনে পডিল। আমি 
বাল্যকালে অন্ত একটা কাল স্ত্রীলোকের ক্রোড়ে বদিয়া৷ খেলা 
করিতাম। কিন্তু গ্রখানে আনিবাব পব আর তীহাকে দেখি 
নাই। বোধ হয় তিনিই আমার মা ছিলে ন। 

“এখন আমাব মনে হয় এ সংসারে আমার আপন বলিবার 
কেহ নাই। কি ধর কি অধর্্ম কি স্থুপথ কি কুপথ আমি কিছুই 
ঠিক করিতে পারি না) ক্রমে ছই বৎসত্র পর্য্যন্ত আমি এই সকল 
বিষয় ভাবিতেছিলাম। ছুই বৎনরপরে তোম।কে এখানে আনিল। 
তোমাকে যেসকল লোকের। এখানে আনিয়াছিল তাহাদের মধ্যে 
একজন বৃদ্ধাকে বলিল যে দর্শনসিংহ ছোট মেয়েটির নাম হুনা! 
এবং বড়টার নাম মান বাখিতে বলিয়াছেন। সেই সময় হইতে 
বুদ্ধ! আমাকে নুন! নাম দিয়াছে। জন্নপাল পিংহ আমার নাম 
রাখিক্াছিলেন সীতালক্ী। কেন যে বৃদ্ধা আমাকে মুন! নাষ 
দিশ্বাছে তাহ! জানিন1। বুন্দিয়াকে একদিন জিজ্ঞাঁস। করিলাম যে 
আমাকে এখন সুন! নাম দিরাছে কেন? বুন্বিদ্াও কিছু বলিতে 
পারিল না। এই বৃদ্ধাব আচরণ আমার প্রহ্হৌলিকার স্তায় বোধ 
হয়। ইহার কিছু*মর্মভেদ করিতে পারি না । "তোমাকে এবং 
আমাকে লক্ষৌ লই যাইতে যে লোক আসিবে তাহা মাসাধিক 
হুইল এই বৃদ্ধার মুখে গুনিয়াছিলাম ৷ কিন্তু তখন বৃদ্ধা বলিয়া- 
ছিল যে তোমাকে লক্ষৌ নেওয়! হইবে না। তুমি নৃত্য গীত 
কিছুই শিক্ষা কর নাই। তোমার দ্বারা কোন কাজ হইবে না৷ 
এইমাত্র লক্ষৌ হইতে পান্ধী এবং হস্তীসুহ লোক আসিনাছে। 
আমাকে বোধ হয় কাঁলই লক্ষৌ পাঠাইবে__কিন্ত আহি কি 


১০৪ এই কি রামের অযোধ্যা । 


করিব তাহ! ভাবিয়! স্থির কৃরিতে পারিনা । যদি জয়পাল 
সিংহের নিকট আমাকে লইয়া যায় তবে আমার সেখানে যাঁইতে 
কোন আপি নাই। জদ্পপাল সিংহ আমার পিতা না হইলেও 
আমার যাহাতে ভাল হইবে তিনি তাহাই করিবেন। কিন্ত তিনি 
বাতব্যাধি রোগে এখনও অজ্ঞানাবস্থায় আছেন কিন তাহা 
কিছুই জানি না। স্থৃতরাং আমার বড় ভয় হইতেছে! ইহারা 
কি অভিসন্ধি কবিয়াছে কিছুই জাণি ন1।” 

ছছনার বাক্যাবসানে ববগ্না রমণী কিছু কাল অবাক্‌ হুইক্া 
তাহার মুখের দ্বিকে চাহিয়া রহিলেন। হ্ুনাকে কি পরামর্শ 
প্রদান করিবেন তাহা আর তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে 
পারেন না। কিছুকাল পরে বৃদ্ধাব পদসঞ্চারের শব শুনিয়। 
তিনি বলিলেন__প্নুনা বৃদ্ধা উপরে আনিতেছে। হয় ত 
এই প্রকোন্ঠেই আমিবে। এখন আমাদের কথা বলিবার 
সুযোগ হুইবে না। আজ রাত্রে তুমি আমার সঙ্গে একত্রে শরন 
করিবে ? মুল! তুমি চির ছুঃখিনী-_ তোমার ছুঃথের কথ! শুনিয়া 
আমি নিজের হুঃখ ভুলিয়াছি। রাত্রে ছুই জনে ভাবিয়া, চিস্তিয়া 
যাহা! হয় স্থির করিব ।” 

নুন! বলিলেন__“্দিদি 1 তোমাৰ কাছে শুইতে বড় ইচ্ছ! 
হ্য়। তুমি যখন পাগল হইয়াছিলে এবং পরে যখন ব্যারামে 
শধ্যাগত ছিলে, তখন আমি সর্বদা তোমার পার্খে বলিয়া থাকি- 
তাম। তোমার অজ্ঞানাবস্থায় আমি প্রায় প্রত্যেক দিন তোমার 
গাল! শুধাইলেই তোধীার মুখের মধ্যে কখনও ছুধ. কখনও জল 
 চালিয়। দিতাম। আমি আজ তোঁযার সঙ্গে একত্রে শয়ন কর্িব। 
ৃদ্ধা নিষেধ করিলেও তাহার কথা শুনিব না।” 


একাদশ অধ্যায় । ১০৫ 


সনার কথ! শেষ হইবামাত্র বৃদ্ধা প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া বলিরেন-_পকাল প্রাতেই আমর! সকলে এখান হইতে 
লক্ষৌ চলিয়া যাঁইব। দর্শন বলিয়া! পাঠাইয়াছে সেখানে 
কোম্পানি বাহাঁছুরের বড় সাহেব আসিবে । অনেক রঙ্গ তামাস! 
বাজি এবং পণ্ডর খেল! হইবে। 

যুবতীন্বয় বৃদ্ধার কথায় কোন প্রত্যুত্তর করিলেন ন!। বৃদ্ধা 
কাধ্যাস্তরে চলিয়া! গেলেন । 


জীপ 


একাদশ অধ্যায় । 
পরামর্শ । 


শক্য! লোভদ্নিতুং নাহমৈহ্র্যোণ ধনেন বা 
অন্তা রাঘবেণাহং ভান্করেণ বথা প্রভ| ॥॥ 
বন্দর কাওষ্‌__রামারণম্‌। 
দিব! অবদান হইল । দর্শনসিংহের প্রেরিত লোকের! উদ্যানের 
বৃক্ষতলে চুল্লি খনন করিয়া রন্ধনের বন্ধন্দাবন্ত করিতেছে। 
উদ্যান বাড়ীর করুরী বৃদ্ধা রমণী কখনও নীচে স্রাধুসিংহের সঙ্গে 
বিবিধ বাক্যালাপ করিতেছেন__-কখনও উপরে আসিয়া যুবতী 
দ্বয়ের সঙ্গে নান! কথা বলিতেছেন। 
আমর! এই যুবতীঘ্বয়কে মান্প। এবং চুন! নামেই পাঠকদিগের 
নিকট উপস্থিত করিতেছি। বৃদ্ধ! নীচচ আনিয়া! মাধুসিংহকে 
বলিতেছেন-_প্র্শনের অদৃষ্ট ভাল- আমি মনে করিতাম যে 
মান্াা কখনও লক্ষৌ। যাইতে স্বীকার ঝাঁরিবে না। শক্ত আজ 
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তোমাদের এখানে আমিবার পর একটুও গোলমাল করে নাই। 
বাব! !- বাত দিন ঘে চীৎকার করিয়াছে_বে উপদ্রব করি- 
স্বাছে। আমাকে দেখিলেই শিহরিয়! উঠিত » মনে করিত ঘেন 
একটা সাঁপ কি বাথ আসিয়াছে। কিন্ত কি আশ্চর্য্য! আজ 
আর মুখে কথা নাই-__আমার বোধ হত্ব হুনা বেশ করিয়া 
বুঝাইয়৷ দিয়াছে। হন! বড ভাল মেয়ে। নাচ্‌ গান বান্ধ বেশ 
শিখিয়াছে। এখন পরমেশ্বরের ইচ্ছান্স সুনার উপর শরীঘ্ত শ্রীপ্র 
বাদসাহের ভাল নজর পড়ে, তবেই আমার সকল পরিশ্রম সার্থক 
হয-_আর দর্শনও বাদসাহের উত্ীর হইতে পারে। তুমি শীঘ্র 
শী তোমার রূটী প্রস্তুত কর। যাই-_-আমি উপরে যাই-_ 
তোমার খাওয়ার জন্য কিছু আচার পাঠাইয়া দিচ্ছি। দেখি 
উপরে যাইয়! দেখি-__উহারা কি করিতেছে।» 

মানা এ পর্যন্ত কখনও স্বেচ্ছাপুর্বক আপনার আহীর্য্য ভ্রব্য 
্রস্তত করেন নাই। কিন্বা কখনও স্বেচ্ছাপূর্ববক আহার করেন 
নাই। হুন! বারম্বার অনুরোধ করিলে কখনও দিনাস্তে একটু 
ছুপ্ধ পান করিতেন) কখনও কখনও ব! যংকিঞ্িং ফল সূল 
আহার করিতেন! গঅগত্য! তিন চারি দিন পরে হ্থনা বড় পীড়া- 
পিড়ি করিলে স্বহৃস্তে ছই একখান! রূটা প্রস্তুত করিয়া আহার 
কপ্সিতেন। এই বৃদ্ধার ল্পৃষ্ট জল মান্না কথনও পান করেন 
নাই। বৃদ্ধাকে তিনি সর্বাস্তঃকরণে দ্বণা করেন । আজ পথ্যস্ত 
বৃদ্ধার সঙ্গে কখনও কথা বলেন নাই। 

কিন্ত এখন বৃদ্ধ! উপরে আসিয়! মান্না এবং সুনাকে একত্রে 
বেসিন রটা প্রস্তত কগ্সিতে মেখিলেন ৷ তিনি মনে করিতে 
লাগিলেন খে কার্য সি্চি হইয়াছে ১ মান্না নিশ্চয়ই হুনার জঙ্- 
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রোধে বাদসাছের অন্দরে যাইতে সন্দত! হইয়াছেন। তিনি হাসি 
ভরা মুখে বলিলেন-_“বাছা মানা! এখন তোমার বুদ্ধি স্থির 
হইয়াছে। নুন! তোমার নিকট সকল কথা ভাঙ্গিয়! বলে নাই ? 
তোমাদের ছুই জনের উপরই বাদসাহের নজর পড়িবে । বাদ- 
সাছের ঘরে বাছা কত স্থুখে থাকিবে। বাদসাহের নজর 
পড়িলে কি ন! হইতে পারে ? কত মণি মুক্তার গহনা--কত 
প্রকার সুন্দর সুন্দর দামী ব্বাপড়-_-কত জিনিস পত্র টাকা কড়ি 
বাদসাহ তোমাদিগকে দিবেন! শত শত বাদী তোমাদের পা 
ধোয়াইয়! দিবে। বাছা ! মন স্থির কর-_কাল প্রাতে আমি 
তোমাদের ছুই জনকে লয়! লক্ষৌ যাইব ।” 

বৃদ্ধার এই সকল কথা মান্নার হৃদয় বিদীর্ণ করিল। অতি 
কষ্টে ভ্বদয়ের কোপানল সম্বরণ পূর্বক তিনি অধোমুখে বসিয়! 
রহিলেন; কিন্তু তিনি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। 
তাহার নয়নদ্বয় হইতে অশ্রু বিসর্জিত হইতে লাগিল। তিনি 
যনে মনে ভাবিতে লাগিলেন__“হ! বিধাতঃ! এই পাপী 
আমাকে ধন এবং গ্রশ্বর্য্যের দ্বারা! প্রলুন্ধ করিবার চেষ্টা করে। 
কিন্ত হতভাগিনী বুঝিতে পারে ন! যে,বাদসাকের সমুদয় রাজপদ-_ 
সমুদ্রয় প্রশ্ধ্-এমন কি এই সমগ্র পৃথিক্র পরীশ্বর্যও-_ 
মুহুর্তের জন্ত আমাকে অযোধ্যানাথের চরণ হইতে বিচ্যুত করিতে 
পারে ন1।” 

বৃদ্ধা বতই বাদসাহের ধন এবং পরশ্বর্য্যের কথা৷ বলেন মান্না 
অপেক্ষাকৃত সমধিক দৃঢ়তা! সহকারে, একাগ্র চিত্তে আপন প্রাণ- 
পতি অধোধ্যানাথকে চিন্ত! করেন। 

বৃদ্ধা মাঙ্গাকে অধোষুখে বসিতে দেঁখিয়! আবার বলিতে 
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লাগিলেন-_“বাছ!! তোমার লক্জা কি? বাদ্‌সা, আমির, উমরার 
ধরবারে এই প্রকার ঘাড় নোওয়াইয়া থাকিতে হয় ন। 
তাহার! হাসির কথ! বলিলে হাসি ভরা মুখে তাহাদের সঙ্গে 
কথ বলিতে হয়্- ঠাট্টা করিলে আবার প্রত্যুত্তরচ্ছলে ঠাট্টা 
করিতে হয়-_-( আবার সুনাকে সম্বোধন করিয়া) নুন! তুমিও 
মান্নার মত বাদসাহের কাছে ঘাড় নোঁওয়াইয়া থাকিবে নাকি? 
আমার পাগ্লী মেয়ে--একটু কথাবার্তা বল্‌তে শেখ__” 

এখন ম্রনারও দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে বৃদ্ধা তাহাকে কুপথ- 
গামিনী করিবার চেষ্টা করিতেছে । নুনা বৃদ্ধাকে এখন পরম- 
শক্র বলিয়া মনে করেন। স্থৃতরাং নুন! ঈষৎ হান করিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন-_“তুমি কি পুর্বে বাদসা, আমির উমরার 
দরবারে নৃত্য করিতে ?” 

হুনা বুন্দিয়ার নিকট শুনিয়াছে যে বৃদ্ধা পূর্বে নর্তকী ছিল। 
কিন্তু বৃদ্ধা এখন লোকের নিকট তাহ! প্রাণাস্তেও স্বীকার করে 
না। এখন বৃদ্ধা সর্বদা! হরিনামের মালা জপ করে- প্রত্যহ 
গঙ্গ! গান করে-_কত ধর্ন্ের ভান্‌ করে। সুতরাং বৃন্থিয়ার 
সাক্ষাতে বৃদ্ধাকে অপদস্থ করিবার অভিপ্রায়ে, না! এই প্রকার 
প্রশ্ন করিগ্নাছেন্ক। 

বৃদ্ধা হুনার উপর মনে মনে একটু বিরক্ত হইলেন। কিন্ত 
তিনি মনের ভাব গোপন পূর্বক অন্তান্ত কথা বলিতে আরম্ত 
করিলেন। মুনা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন-_পবাদ্‌সা, আমির 
উমরার দরবারে তুমি ক্ষখন গিয়াছিলে ?” 

বৃদ্ধা আর থাকিতে পারিলেন না। বুন্দিয়ার সাক্ষাতে এই 
লগে অপরস্থ হুইলে তবিষ্যতে বুন্দিয়া কথায় কথান্ন ঠা! করিবে। 
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জুতরাং অন্তান্ত বিষন্কে ছই এক কথা! বলিকা! বৃদ্ধা নীচে চলিদ্না 
গগেলেন। দাধুসিংহের সঙ্গে কথাবীর্ত। বলিতে লাগিলেন । 

ৃদ্ধ' চলিরা গেলে পর হুনা মান্নাকে বলিলেন__পাপৃটাকে 
তাড়াইয়াছি। আর এখন এখানে আসিবে না” 

মান্না এবং ভুন! বৎসামান্ত আহার করিয়া উভয়েই শরন 
প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন 9 কিছুকাল পরে দ্বারকুদ্ধ করিক্স! ছুই 
জনে আত্মরক্ষার্থ বিবিধ পরামর্শ করিতে লাগিলেন-_ 

মান্না বলিলেন--দনুনা ! আমি প্রাণাস্তেও লক্ষৌ যাইতে 
সম্তা হইতাম না। আমি এবার নিশ্চ্রই প্রাণত্যাগ করিতাম। 
কিন্ত এখন আর তোমাকে ছাড়িকস। আমার মরিতে ইচ্ছ! হয় না। 
এখন মনে হয় আমি মিলে তুমি একেবারে অপহান্গ হুইরা 
পড়িবে ।” 

হনা বপিলেন_-"দিদি ! এ সংসারে আমার কেহ নাই__ 
এখন তুমি আমার সঙ্গে না থাকিলে নিশ্চয়ই আমার সর্বনাশ 
হইবে__আমি তোমাকে কখনও ছাড়ি না-তুমি আম্মহত্তা! 
করিলে আমিও আত্মহত্যা করিব।” 

নার কথা.গুনিয়া মানা আর অশ্রু সন্বরণগকরিতে পারিলেন 
না। তিনি কাদিতে আরম্ত করিলেন । তাহাকেক্রন্দন করিতে 
দেখিয়া না বলিলেন__“দিদি ! তুমি আবার অচৈতন্ত হইয়! 
প্ড়িবে। কি কর্তব্য কিছুই ঠিক করিতে পারিবে না ।” 

মাক! ক্রন্দন লঙ্বরণ পুর্বাক বলিলেন--“কি ঠিক করিব ? 
আত্মহত্যা ভিন্ন আর ধর্মরক্ষার উপার দেখি না। পলায়ন করি” 
বার সাধা নাই। আমর! ছই জ্বনই ফুবতী। যদি এখান হইভে, 
পলায়ন করি,তবে হয় তব রাস্তা ঘাটে আধীর কোন দূর হাতে, 
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পড়িব। তখন কে আমাদিগকে রক্ষা! কন্ষিবে ? দেশের সর্বত্রই 
চোর, ডাকাত, ঠগী বিচরণ করিতেছে ।” 

মান্নার বাক্যাবসানে উভয়েই কিছু কাল নির্ধাক্‌ রহিলেন। 
পরে স্ুনা বলিলেন_-“চল আমরা পুরুষের পরিচ্ছদ পরিধান 


পুর্বাক পলারন করি” 
মান্না বলিলেন__“হুনা। পলায়ন করিয়! কোথায় যাইব। আমরা! 


ব্রাস্তা ঘাট চিনি না। বিশেষতঃ এখন পুকুষেরাও তরবারি কিবা 
বন্দুক সঙ্গে না করিয়া! চলে না! পুরুষের পরিচ্ছদ পরিলে আমাঁ- 
'দিগকে ছুইটী বালকের ন্যায় দেখা! যাইবে । পথে ছেলেধর৷ ঠগীর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হুইলে, নিশ্চয়ই তাহারা আমাদিগকে আক্রমণ 
করিবে। পরে আমাদের ছণ্বেশ প্রকাশ হুইয়। পড়িলে আর কি 
আত্মরক্ষা করিতে পাবিব ?” 

দীর্ঘকাল স্থারী অরাজকতা নিবন্ধন অযোধ্যা এই সময়ে দস্থা 
এবং ঠগীর আবাস হুইয়! পড়িয়াছে। অস্ত্র সঙ্গে না করিয়া কেহু 
গৃহের বাহির হয় না। দলবদ্ধ না হইয়া কেহ এক দেশ হুইতে 
অন্ত দেশে যায় না! । সুতরাং ঈদৃশীবস্থান্স ছুইটী যুবতী পলায়নের 
চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই দন্থ্য হস্তে নিপতিত হইতেন। *. 


রাজি প্রায় দৃইপ্রহর হইল, কিন্তু মান! এবং স্থুন! আত্মরক্ষার 
কোন উপায় জবুবধারণ করিতে পারিলেন না। অনেক ভাবিয়া 


চিন্তিক্বা মাপ্লা বলিলেন-_“্ন্ুন। ! অনাথার নাথ পরমেশ্বর-- 
বআমা মনে হয় তিনি রক্ষা করিলে কেহই আমাদের ধর্ম নষ্ট 
করিতে পারিবে না। আমার মা বলিতেন--“বিপদে পড়িলে 
সীতাপতিকে ম্মরণ করিও-_রামনামে সকল বিপদ দূর হয়।”__ 
ঘর বৃথা ভাবিয়! চিত্তিরা কি হইবে--এস আমরা সেই রাব 
নাম জপ-করি-গবানিকে প্মরণ করি ॥ 
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পরামর্শ স্থির করিতে অসমর্থ হইয়া! অত্যন্ত ত্রাসিত চিত্তে 
এবং ব্যাকুল হৃদয়ে যুবতীহয় পরমেশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন। 
বন্ততঃ পরমেশ্বরের কি অপূর্ব্ব মহিম! ! কি অচিস্তনীয় কৌশল! 
মানুষ হিতাহিত অবধারণে অসমর্থ হইয়া তাহাকে স্মরণ করিলে 
তিনি সর্ধবদাই মানুষকে শুত বুদ্ধি প্রদান করেন। যুবতীঘবয় 
অন্যুন একঘণ্টা বসিয়! কেবল ঈশ্বরকে চিস্তা করিতেছেন-_রাম 
নাম অপ করিতেছেন । অক্রম্মাৎ যেন ইহাদের মনে আশার 
সঞ্চার হইল। উভয়েই আম্মহতার বাসনা পরিত্যাগ করিলেন। 

মায়া বলিলেন-_-“ুন! 1 ভয় নাই-_চল লক্ষৌ যাই-_লক্ষ৷ 
হইতে সহজে পলায়নের স্থবিধা হইতে পারে ।”” 

সুনা বলিলেন- “সেখানে কি স্বুবিধা হইবে ?” 

এখন মান্না ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্বক বলিতে লাগিলে ন_-"ুন! 
আমার ম্বামী এবং আমার ভাই নিশ্চয়ই আমার অন্থসন্ধান 
করিতেছেন। আমার অনুসন্ধানে তাঁহার! সমগ্র পৃথিবী পর্ধ্যটন 
করিবেন। জীবিত থাকিতে তাহারা আমার «অনুসন্ধানে ক্ষান্ত 
হইবেন, না। তাহারা যদি জানিতে পারিয়! থাকেন ঘে দর্শন 
সিংহের লোকেরা আমাকে ধৃত করিয়া আনিত্রাছে,তবে নিশ্চয়ই 
এখন তাহার! লক্ষেনগরে আমার অনুসন্ধান করিতে ছেন। হয় ত 
লক্ষৌ পৌঁছিলে তাহাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতে পাঁরে। 
মাকে উদ্ধার করিতে তীহারা প্রাণের ভয় করিবেন না । বাদ- 
সাহের কিম্বা দর্শনসিংহের শিরশ্ছেদন করিয়াও আমাকে উদ্ধার 
করিবেন! চল আমর! ছই জনেই বৃদ্ধান্ত সঙ্গে লক্ষৌ যাই। 
লক্ষৌ৷ পৌছিয়৷ পরে পলায়নের চেষ্টা করিব। বৃদ্ধার নিকট, 
যর্ষাঘা মনের ভাব গোপন করিব।৮ 
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মান্নার বাক্যাবসানে সুনা জিজ্ডাসা করিলেন-_-“দিদি ? 

তোষার কি স্বামী আছেন?» 

মার! আবার অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিতে লাগিলেন-_”আমার স্বামী 
পিতা, ভাই, ভগিনী সকলই আছেন। আমার ছঃখে বাবা বোধ 
হুর প্রাণত্যাগ করিরাছেন। আমার তন্মীঘ্বয় হয় ত মৃতপ্রায় 
হুইন্লা রহিক়্াছেন ) ম্বামী এবং ভাই নিশ্চন্মই আমার অনুসন্ধানে 
দেশ বিদেশ পর্যটন করিতেছেন ।. নুন! আমার একটা কথ! 
স্মরণ রাখিবে--খদি আমাকে আত্মহত্যা করিতে হুর, এবং 
পরমেম্বরের ইচ্ছায় তুমি আম্মরক্ষ| করিয্। এই নরক হইতে উদ্ধার 
হুইতে পার-_-তবে আমার পিতা এবং ভাই ভর্বীপিগকে আমার 
মৃত্যু সংবাদ প্রেরণ করিবে । আমার মৃত্যশোক তাহারা! সহ 
করিতে পারিবেন, কিন্ত আমার নবাব অন্দরে প্রবেশ সংবাদ 
প্রচার হইলে তৎক্ষণাৎ তাহারা বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ 
করিবেন। সীতাপুরের গঙ্গাপ্রসাদ শাস্ত্রী আমার পিতা _কাণী- 
নাথ শাস্ত্রী আমার ভাই, রাজ! দিখিজয়সিংহের স্ত্রী বানী 
নারায়ণকুমারী আমার জ্যে্া তগিনী। 

সুন! জিজ্ঞাসা প্করিলেন-_“তোমার ্বামীর নাম কি!” 

“পণ্ডিত অযোধ্যা নাথ ।” 

খণ্ডিত অবোধ্যানাথ বলিবামাত্র মাক্সার নরনন্বয় হইতে 
অবিশ্রাস্ত অশ্রবধিত হইতে লাগিল। তিনি কাঁদিতে 
কাদতে বলিতে লাগিলেন-_“হ্ছনা ! তাহার কথ! মনে হইলে 
আমার হৃদয় বিদীর্ণ ভুয়। বিবাহের পর তিনি সর্বদাই বলি- 
হেন ষে আজীবন তিনি শোক ছঃখে মৃতপ্রান্ ছিলেন- 
গ্মামার ভালবাস!) বাঁধার এবং আমার ভর্মীদের নে পুর্ণ ব্যব- 
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ছার তাহাকে পুনর্জীবিত করিরাছে। কিন্ত এখন কি আর 
তিনি বাচিন্তেন-_হয় ত:আমার শোকে তাহার মৃত্যু হইবে ।*” 
পপুর্বে তাহার কি শোক ছঃখ ছিল ?” 

*তিনি সত্য সত্যই চির হুংখী। অ্রয়োদশ বৎসরের সময় তাহার 
মাতৃ বিয়োগ হয়। পরে দস্থ্য হস্তে তাহার পিতার মৃত্যু হইল। 
তীহার কনিষ্ঠ! ভগ্রীকে দন্থারা হত্যা করিয়াছে-_কি সঙ্গে 
করিয়া নিয়াছে, তাহা কিছুই ঠিক করিতে পারেন নাই। 
আমার বুকেব উপন মাথা! ব্বাখিষ্া, তীহাব ভগ্মীব শোকে সর্ধদা 
কাদিতেন। আঘি ভীাহাকে সান্তনা কবিবার চেষ্টা করিতাম। 
কিন্ত এখন তিনি আমার শোকে নিশ্চপ্ই আত্মহত্যা, করিবেন ।* 

প্দন্থারা কিরূপে তাহার পিতাকে খুন করিল ?* 

“সে অনেক কথা । আমার স্বামীর মুখেই আমি অনেকা- 
নেক দস্যু এবং ঠগীব কথা শুনিয়্াছি। সেই জন্তই পলার়নের 
চেষ্টা করিতে এত ভয় হয়|” 

প্দন্থ্যব! বাঁড়ীতে প্রবেশ করিয়া তোমার শ্বশুরকে খুন 
করিয়ক্ছিল ?,+ 

শনা_ লাহোর হইতে আমার স্বপ্তর, স্বীমী, স্বপ্তরের চারি 
বৎসর বয়স্কা একটা কন্যা, এবং ভীঁহাদের একী পরিচারিকা 
সীতাুবে আসিতেছিলেন। পথে দস্থ্যরা আমার শ্বপ্তর এবং 
সঙ্গের পরিচারিকাকে খুন করিল |» 

“তোমাপ শ্বামীকে কি ছাড়িয়া দিল?” 

«সে বড় আশ্চর্য্য ঘটনা--ঈশ্বরেচ্ছায তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইল!” 

মারার এই বথা শুনিয়। জুন! দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক 
ঘবিলেন-_-্বুন্দিয়ার মুখে শুনিয়াছি, আমারও পিতা এবং 
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জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দন্থ্যরা খুন করিয়াছে। কিন্তু তাহারা যদি 
আমাকেও তখন খুন করিত, তবে আর এত কষ্ট ভোগ করিতে 
হইত না” 

এই সকল কথাবার্তার পর মান্গা৷ বলিলেন-__“ন্ুনা ! আমাদের 
আর একটী কাজ করিতে হইবে» 

পকি কাজ ?% 

*্মৃভ্যুর উপায় আমাদেব সঙ্গে রাখিতে হুইবে। যদ্দি কখনও 
কেহ বঙগ পূর্বক আক্রমণ করে তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করিক।” 

প্মৃভ্যুব কি উপায় সঙ্গে রাখিবে__বিষ ?” 

পনা বিষ নহে।” 

“তবে কি ?” 

পক্ছুত ছুবিকা।” 

প্ছুরিকা কি ক'রে সঙ্গে বাখিবে ?” 

“মাথার চুলের নীচে রাখিব । তোমার কাছে ছুরিকা আছে ?* 

“আছে” 

“এখন আনিতে পারিবে ?5 

প্পাবিব 1” 

“তবে শ্রপ্ শত্র ই খানি ধারালু ছুরি আন ।? 

স্ছনা আপন শক্পন প্রকোষ্ঠ হইতে ছই খানি ক্ষুদ্র ছুরিকা 
আনিয়া মান্নার হাতে দিলেন। মান! ছুরিক! ছুই খানি পরীক্ষা 
করিয়। বলিলেন-_“বেশ ছুরি আনিয়াছ-_-এ ছুরির অগ্রভাগ 
স্ৃতীক্ষু--প্রয়োজন হইলে অনায়াসে বুক্ষের মধ্যে বসাইয়! দিব । 
সুমি এখন. আমার চুল কঁধিতে আরম্ত কর, পরে আমি তোমার 
ইন্কাধিক।” 


একাদশ অধ্যায় । ১১৫ 


মান্না বিগত ছুই বৎসরের মধ্যে কখনও কেশ বিস্তান করেন 
নাই। তাহার দেই সুদীর্ঘ কেশরাশি প্ীহীন হইয়। পড়িয়াছে। 
সুন! চিরুণী দিয়া মান্নার কেশরাশি পরিষ্কার করিলেন। পরে 
কেশের মধ্যে ক্ষুদ্র ছুরি লুকাইয়! রাখিলেন। 
এখন মান্না আবার চুনার কেশ বিস্তাস করিতে আরম্ত 
করিলেন। তিনি হ্থনার মস্তকের এক পার্থ তিন অঙ্গুলি 
পরিমাণ দীর্ঘ একটী সাদা দাগ দেখিতে পাইবেন। মান্না হুনার 
মাথায় সেই স্থানে আপন অঙ্গুলি স্থপন করিয়৷ জিজ্ঞাসা করি- 
লেন-_“তোমার মাথায় এ কি হইয়াছিপ--এ যে অস্ত্রের দাগ 
দেখিতেছি ॥৮ 
হ্ুন! বণিলেন__“এখানে আসিবার পূর্বেই আমার মাথার 
দাগ ছিল। আমার একটু একটু ম্মরণ হয় যে, বাল্যকালে 
একটা বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের ক্রোড়ে বসিয়া খেলা করিতাম। এক 
দিন তাহার ক্রোড় হইতে প্রস্তরের উপর পড়িয়! গিয়া! মাথায় 
বড় আঘাত পাইয়াছিলাম। এ দাগ সেই আঘাতেরই চিহ্ছ__- 
অস্ত্রের ছ্ভাগ নহে।” 
মান হুনার কথা শুনিয়া স্থির নেত্রে তাহার শখের দিকে চাহিয়া! 
রহিলেন। তাহ! দেররিক্স নুন! বলিলেন-_-“আবার ক্কি ভাবিতেছ ?” 
মান্না কিছুকাল নির্বাক থাকিয়া বলিলেন__”তোমান্স 
এখানে আমিবার পূর্বের কোন কথা স্মরণ আছে ?” 
“না__কিছুই ম্মরণ নাই। এই কেবল ম্মরণ আছে বে 
একটা কাল স্ত্রীলোকের কোলে বসিয়া বান্্াকালে খেলা করি- 
ভাম। লে জামাকে বড় ভালসাসিত। এখানে আসিবার গর 
সর্ব! তাহাকে মনে পড়িত। আর তার জন্ত বড় কষ্ট বঁইভ।” 


১১৬ এই কি রামের অযোধ্যা । 


মান্না হুনার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মুন! আবার 
নিজ্ঞাসা করিলেন-_-"ভোমার কি হইয়াছে ?* 
মান্না বলিলেন--«তোমার গলার নীচে বুকের উপর তিনটা 
ফাল দাগ আছে ?৮-- 
ছুনা বলিলেন--“আছে--সে কথ! জিজ্ঞাসা কবিলে কেন ?” 
মান্না ছুনার কথাব প্রত্যুন্তর প্রনান না কপিয়া তাহার 
ঘুকের কাপড তুলিলেন ) এবং তহাঁব গলাব নীচে বুকের উপর 
তিনটী কাল দাগ দেখিতে পাইলেন! পবে তিনি কিছুকাল 
নিস্তব হইয়া বসিস্বা রহিলেন। ম্বনা তাহাব মনের ভাব কিছুই 
বুঝিতে না পাবিরা বজিলেন__পপিদি কি হইয়াছে বল দেখি ?” 
মানস তখন দীর্ঘ নিশ্বান পবিভ্যাগ পুর্মক বলিতে লাগিলেন 
--প্ছুনা পব্মেশ্ববেব লীলা! খেলা কিছুই বুঝিতে পারি না। 
তোঁমার মুখ খানি ঠিক আবাব ম্বামীব মুখের স্তার-__তোমার 
দাত গুলি তাহার ধীতের হ্যায় । তোমান ভাপি তীহার হাসির 
স্কার়। তিনি কহবাব 'আঁনাঁকে বলিক্সাছেন বে তাহার পিতাকে 
দ্বন্যুর! হত্য। কবিয়া চলিয়া গেলে পর, ভাহাব পিতার মৃতদেহ 
এবং তীহাদেব সঞ্ের একটা দাঁপীব মৃত নেহ লেখানে পড়িক়া- 
ছিল। কিন্ত ষ্োহার ভগ্দীব মৃত দেহ সেখানে ছিল না। কেহ 
কেছ বলিতেন যে ছেলেধবা৷ দস্থ্যগণ তীহার পিতাকে হত্যা! 
করিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই তাঁহার ভগ্মীকে সঙ্গে করিয়া নিয়াছে। 
সীহার তস্্ীর মাথার বাম পার্থ যে সাদ! দাগ ছিল এবং গলার 
নীচে বুকের উপর ফেতিনটী কাল দাগ ছিল তাহাঁও তাহার 
সুখে ্সনেকবার শুনিন্নাছি। তীহার ভর্মীর সকল লক্ষণই 
তোঁমার্ডে দেখিতে পাই-.কিস্ব কিছুই ঠিক করিতে পায়ি লা। 


একাদশ অধ্যায় ! ১১৭ 


নেই জন্ত তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তোমার এখানে 
আসিবার পূর্বের কোন কথ! শ্বরণ আছে কি না। 

হনা বলিলেন-_-“দিদি ! আমার কিছুই ম্মরণ নাই। 

মাক্া চুপ করিয়া রহিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে 
লাগিলেন যে মনা নিশ্চয়ই তাহার স্বামীর কনিষ্ঠ তন্বী 
হইবেন। অন্তমনন্কা হইয়া ধীরে ধীরে তিনি হ্ুনার কেশ 
বিস্তাস করিলেন এবং কেশের মধ্যে ছুরিকা! রাখিলেন। সতৃষঃ 
নয়নে বারম্বার সুনার মুখ পানে চাহিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ 
পরে হৃদয়ের উদ্বেলিত অবস্থা একটু দূর হইবামাত্র তিনি ন্েহ- 
পুর্ণ বাক্যে বলিতে লাগিলেন_ নুন ! তুমি যে আমার শ্বশুরের 
কন্তা তাহার কোন সন্দেহ নাই। তোমাকে পাইয়! হারাখন 
পাইয়াছি। তোমার ভাই তোমার জন্য আজীবন ছুঃখ ভোগ 
করিতেছেন। কিন্ত পরমেশ্বরের কি মহিমা) এই ঘোর 
বিপদের লময় আন্র হারাধন পাইলাম । একবার যদি তোমাকে 
আমি তোমার ভাইএর ক্রোড়ে দিতে পারিতাম তবে আমার 
মনের সুকল ছুঃখ দূর হইত। কিন্তু আর দে আশ! নাই। হয় ত 
আমাদের ছইজনকেই আত্মঘাতিনী হইতে হইবে ।” 

মারা! এই বলিয়া হুনাকে আপনার ক্রোড়ে বসাইলেন। 
পরম্পর পরস্পরের গল! ধরিয়া! কাদিতে লাগিলেন। এদিকে 
রাত্রি অবসান প্রায়্। মাধুসিংহ হস্তীর মাহুতদ্দিগকে 'ডাকি- 
তেছে ; পাক্ষীর বেহারাদিগকে জাগ্রত করিতেছে! বৃদ্ধা! রমন্্ীও 
জাগ্রত হইয়াছেন। তিনি পূর্ব দিনই লক্ষৌ যাইবার সমুদ্র 
আয়োজন করিয়া! রাখিয়াছেন। এখন শব্যা হইতে উঠ্ঠিরা 
ঘানার শয়ন প্রকোষ্ঠের দ্বারে আঘাত ঞ্করিবামাত্র স্থুন। দ্বার 


১১৮ এই কিরামের অধোধ্যা। 


খুলিবেন। বৃদ্ধ! গৃহে প্রবেশ পূর্বক দেখিলেন যে ইহার! উতয়ই 
আপন আপন কেশ সুচারুরূপে বিন্তাস করিয়াছেন । বৃদ্ধা তদ্‌- 
শনে অত্যস্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে 
লাগিলেন যে বাদসাহের অন্দরে প্রাধান্ত লাভ করিবার চে! 
ইহারা আপন। হইতেই করিবে। 

এক ঘণ্টার মধ্যে সমুদয় প্রস্তত হইল। বৃদ্ধা, মান্ন। এবং নুন! 
তিন জনে তিন খানি পাক্কীতে উঠিলেন। বন্দুক এবং তরবারি 
হুস্তে মাধুসিংহ একটা হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ পৃর্র্বক পান্ধীর অগ্রে 
অগ্রে এবং দ্বিতীয় হস্তীতে অপর একজন লোক আরোহণ করিয়া 
পাক্ষীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। 


ঘাদশ অধ্যায়। 
গোরক্পুর সেসন্‌ কোর্ট । 
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বক্গবাসিগণ-_বিশেষতঃ বর্তমান সময়ের বঙ্গমহিলাগণ---কাব্য, 
উপন্যানত্এবং নাটক গঁঠ করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। 


ছাদশ অধ্যায়? ১১৪ 


কৰি কৰ্িত অলৌকিক দাম্পত্যপ্রেম-_অত্যাশ্চ্য্য পিতৃমাত্* 
তক্তি-_অভূতপূর্ব্ সদাচরণ-_অসীধারণ ধশ্মভাব-_বিকট নিষ্টুরা- 
চরণ-_ভীষণ অত্যাচার__অদ্ভুত নৃশংস ব্যবহার-__ছুর্বিসহ সংসার 
হন্ত্রণা---এই শ্রেণীস্থ পাঠক ও পাঠিকাগণের হদক্স বিশেষন্ধপে 
আকর্ষণ করে। কিন্ত ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে 
তীহার! নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবেন যে, ভারতবাদিদিগের জীব- 
নের প্রকৃত ঘটনার মধ্যে যে, সকল অদ্ভুত ব্যাপার, অলৌকিক 
ধর্মভাব, দ্বর্গীয় প্রেম, ভীষণ নিষ্টুরাচরণের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে তাহা 
কবির কল্পনাকে, চিত্রকরের তুলিকাকে এবং উপন্তাস লেখকের 
রচনা শক্তিকে সর্বদাই পরাস্ত করে। সীতার দাম্পত্যপ্রেম_ 
রামচন্ত্রের পিতৃতক্তি, মহাম্মা এবং যোগিগণের ধর্ধ্ভাব--ঠগীর 
নিষ্ঠু্রাচরণ, কোন কোন মুসলমান নবাবের প্রজাপীভন, ই্ট- 
ইত্ডিয়া কোম্পানির অত্য*চার কি কবির কল্পনাকে পরাস্ত 
করে না? 

বর্তমান সময়ের পাঠক ও পাঠিকাগণ ঠগীর নাম শুনিয়া 
থাকিব্ও তাহাদিগের ধর্ম বিশ্বাস,তাহাদের কার্যকলাপ বিশেষ- 
রূপে না জানিতে পারেন। সুতরাং ঠগীদিগেঞ্স সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
এই স্থানে উল্লেখ কৃরিতেছি। 

কোন্‌ সময়ে, কোন্‌ রাঁজার রাজত্বকালে, ফিকি ঘটন৷ 
নিবন্ধন ঠগীপ্রথা ভারতে প্রবন্তিত হইল, তাহা আজ পর্য্যন্ত 
কেহুই নিশ্চয় অবধারণ করিতে পারেন নাই। কেহ বলেন 
মিসর দেশে 02852) প্রথমে এই ভয়ঙ্কর্‌ প্রথ! প্রবর্তিত হয়। 
পরে মিসর হইতে ক্রমে অন্তান্ত দেশে ব্যাণ্ড হইয়! পড়িরাছে। 
আবার কেহ বলেন বে ঠশীপ্রথা হিন্দুদিগের তত্র শ্রচান্িত 


১২৯ এই কি রামের অযোধ্যা! | 


ধর্থের অবস্তভাবী ফল। কিন্তু এই উপন্ভাসে ঠগীর সমগ্র ইতি- 
হান পর্ধ্যালোচনার প্রয়োজন নাই। বর্তমান শতাবীর প্রারস্তে 
ঠগীর যেন্ধপ অত্যাচার ছিল তাহাই উপন্যাসে উল্লিখিত হইবে । 

খ্রীঃ অবের উনবিংশ শতাবীর প্রারভে ঠগী প্রথার উপর ইঞ্ই 
ইত্ডিয়।৷ কোম্পানির কর্শচারিদিগের দৃষ্টি পড়িল। মহাস্মা! উই 
লিয়্ম বেন্টিকের শাসনকালে ঠগী প্রথা নিবারণার্থ বিবিধ 
উপায় অবলঘিত হইল । কর্ণেল সমান (915012)21) ঠগী নিবা- 
রণের কমিসনার নিযুক্ত হইলেন। 

কুমারীক! অস্তরীপ হইতে কাশ্সীর পর্য্যন্ত সমগ্র ভারত ঠগীর 
অত্যাচারে নিপীডিত হইতেছিল । ঠগীদিগের কোন দলের লোক 
খ্যা আনী নব্বই জন; কোন দলের লোক সংখা৷ প্রায় ছুই 
শত ছিল। কিন্ত ছুই এক দলে পাচ শত ঠগী একত্রিত হইয়! 
পথিকদিগের প্রাণ সংহার করিত। 

ঠগীদ্দের ধর্ম বিশ্বাস অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া! বোধ হয়৷ তাহাদের 
ধর্ম বিশ্বাসান্থসারে পৃথিবীতে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে, দেবী 
ভবানী (কালী) তাহার ভক্তগণকে লোক সংখ্যা হ্বাস 
করিতে অন্থুরোধ করেন। ভক্তগণ ভবানীকে বলিলেন যে 
নরহত্যা করিলেই পৃথিবীর বাজগণ কিস্বা শাসনকর্তাগণ দণ্ড 
প্রদ্ধান করেন") জুতরাং তাহার! এই হচ্কর কর্তব্য সাধন করিতে 
আরম্ত করিলে নিশ্চয়ই তাহার্দিগকে রাজদ্নও ভোগ করিতে 
হুইবে। তখন তবানী তাহাদিগকে আশ্বন্ত করিয়া বলিলেন 
বে নরহ্ত্যা করিতে ক্চাহাদিগকে রক্তপাত করিতে হইবে নাঃ 
ঝরহ্ত্যার কোন চিহ্ম থাকিবে না) লোকের গলদেশে গামছা 
জড়াইযান্তাহাদিগকে হত্যা করিতে ছইবে। হতলোকনিগের 
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ঘ্ুতদেহ তিনি স্বয়ং লুকাইয়। রাখিবেন ) স্তরাং দেশের রাজা 
কি শাসনকর্তা নর্হ্ত্যার বিষয় ফ্ষিছুই জানিতে পারিবেন ন। 
দেবী ভবানী কর্তৃক এইক্সপে উপদিষ্ট কুইক! ঠগীগণ লোকের 
গলাম্ম গামছা জড়াইয়। তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। 
সৃতশব কালী স্বশ্পং লুকাইবেন মনে করিয়া হত্যাস্থানে 
মৃতদেহ ফেলিয়া যাইত। কালক্রমে একদল অবিশ্বাসী ঠরী 
এক স্থানে অনেক লোক হত্যা করিয়া মনে মনে ভাবিতে 
লাগিল যে, এই সকল মৃতদেহ দেবী ভবানী সত্য সত্যই লুকাইয়া! 
রাখেন কি না| তাহা দেখিতে হইবে । এইক্প চিন্তা কবিয়! 
প্রাগুক্ত ঠগীগণ হত্যাস্থান হইতে কিছু দূরে এক জঙ্গলের অন্তবালে 
দাড়াইক়্] রহিল । কালী উলঙ্গাবস্থায় সেই স্থানে আসিয়া! মৃতদেহ 
তক্ষণ করিতে লাগিলেন । অকন্মাৎ কালীর দৃষ্টি ঠগীদিগের 
উপর পভিপ। তিনি তখন উলঙ্গাবস্থার নরমাংস ভক্ষণ করি- 
তেছেন, সুতর!ং অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন » এবং এই অবিশ্বাসী 
ঠগীদিগের প্রতি ক্পাবিষ্ট হইয়া বলিলেন ঘে, ভবিব্যতে আর 
তাহাদিগুকে তিনি রক্ষা করিবেন না-আর তিনি মৃতদেহ 
নুকাইয়া রাখিবেন লা। ঠগ্ীগণ তখন কাভ্তরে স্তব করিতে 
লাগিল__“কালী কক্কালী__ভদ্রকালী__তেরে বটুন না বায়ে 
খালি ইত্যাদি।* " 

কালী পুনর্ধার সদয় হুইয়া বগিলেন যে তিনি আর মৃতশব 
নুক্কাইবেন ন1। কিন্তু তাহাদিগের রক্ষার্থ রক্ষাকুড়ালী প্রধান 
করিবেন। ঠগীদলের মধ্যে এই সময় হইতে রক্ষাকুড়ালী রাখি- 
বার প্রথা হইল। কালী পুজার সময় ঠগীদলের গুরুকে এক 
খান! কুড়ানী স্বন্ধে ক্সিয়! পুজার স্থানে অ্ঠগ্র অগ্রে চলিতত হয় । 
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যজ্রপ একদল সৈন্সের মধ্যে মেজর, কাণ্তান, অশ্বারোহী 
ইত্যাদি ভিন্ন তিন্ন পদবিশিষ্ট লোক থাঁকে + ঠগী দলের লোকও 
তক্মপ ভি ভিন্ন শ্রেনীতে বিতক্ত। প্রত্যেক ঠগীদলের মধ্যে ভত্র- 
লোকের পরিচ্ছদধারী যে দশ বার জন্‌ লোক পথিকদ্দিগকে 
ভুলাইবার চেষ্টা করিত, তাহাদিগকে ঠগীর ভাঁষাম্ম সোথা বলে। 
ঠগীদিগের একটি শ্বতন্ব ভাষা! আছে। তাহার নাম রাঁমাসী 
ভাষা । যাঁহাবা ঠগীর দলে চেলা, স্বরূপ শিক্ষার্থী হইয়। প্রবেশ 
করে তাহাদিগকে বামাসী ভাবায় কবুল! বলে। যাহার! লোকের 
গলায় গামছ। জভাইয়। নরহত্যা করে তাহারা ভার্ভোত অথবা 
বর্ক বলিয়া অভিহিত হর। ভার্ভোত্রা লোকের গলদেশে 
গামছা জডাইবার সময় তাহাদের সাহায্য করিবার জন্ত নিকটে 
যাহার! দণ্ডায়নাঁন থাকে তাহাদের নাম সাম্সিয়া। 

কিন্তু সৃতদেহ লুকাইবার ভার দেবী ভবানী পরিত্যাগ করিলে 
পর, ঠশীদলে নূতন এক শ্রেণীস্থ লোকের প্রয়োজন হইল। 
ঠগীদলে লাগাই নামে পূর্বে কোন পদ ছিল না। এখন লাগাই 
নামে আর একটী পদ স্মজিত হইল। দলের কদেক জনকে 
লাগাইর কাজ ঝরিতে হইত। লোকের প্রাণ বিনাশ করিবার 
ম্থযোগ উপঙ্তিত হইলেই লাগাইগণ নদীপার্থে কিম্বা অভিপ্রেত 
হত্যাস্থান হইতে অনতিদুরে গর্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিত। 
লোকের প্রাণ বিনাশের পূর্বেই এই সকল গর্ত প্রস্তুত হইত। 
গ্রাণবিনাশের পর তাহাদের মৃতদেহ লাগাইগণ ভূগর্ভে লুকাস 
বলাখিত। লাগাই অর্্ন বোধ হক্স গর্ভ খননকারী লোক । 

কোন একটা নূতন ধর্শ প্রচার হুইহল পর কালক্রমে বন্ধপ 
ষেই ধর্দীবলমী লোঁকের ভিন্ন ভিন্ন ্ত্রদায়ে বিতক্ক হইয়া 
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পড়ে, ঠগীগণও সেই প্রকার কাল লহকারে বিবিধ সম্প্রদায়ে 
বিভক্ত হইয়া পৃড়িল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারন্তে ভারতের 
ঠগীগণ প্রায় দশ বার সম্প্রদায়ে বিতক্ত হইয়াছিল। বর্তমান 
উপন্ভাসে কেবল মেঘপুন! (01200072) সম্প্রদায় অর্থাৎ ছেলে 
ধর! ঠগী এবং গামছা! মোড়া ঠগীর কার্ধ্যকলাপই উল্লিখিত হইবে । 

ঠগীগণ কখনও সন্গ্যাসির বেশে, কখনও ফকিরের বেশে, 
কখনও বণিকের বেশে দেশ পর্ধ্যটন করিত। কিন্ত অধিকাংশই 
সংসারত্যাগী সাধুর পরিচ্ছদ ধারণ করিত । 

এই উপন্যাসের উল্লিখিত ঘটনার সময় গোরক্পুরে, গাজী- 
পুরে, দিল্লীতে এবং অন্তান্ত স্থানে প্রায় শতাধিক ঠগী ধৃত হইল। 
গোরক্পুরের সেসন্‌ কোর্টে কয়েকজন ঠগীর বিচার পূর্বেই 
আরন্ত হইয়াছিল ; স্থতরাং অন্তান্ত ঠগীর বিচার সেখানে একত্রে 
হইবে বনিম্বা দিল্লী এবং অন্তান্ত স্থানে যে সকল ঠগী ধৃত হুইয়া- 
ছিল, তাহার! গোরক্পুরে প্রেরিত হুইল। ইংরেজি আইন 
কাঙ্ছন অন্সারে প্রমাণ ভিন্ন কাহারও প্রতি দণ্ডাজ্ঞ। করিবার 
নিয়ম নটে। কিন্ত দারগাগণ শত চেষ্টা করিয়াও সকলের 
বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। স্কতরাং শতাধিক 
ঠগীর মধ্য হইতে প্রায় পনের জন ঠগ্বীকে ক্ষমা! করিবার অঙ্গী- 
কার করিয়া তাহাদিগকে সাক্ষী শ্রেণী ভৃক্ত করা হইম্াছে। হস্ত- 
পদ শৃঙ্খলাবন্ধ ঠগীগণ সেসন্‌ কোর্টে দণ্ডায়মান রহিয়াছে ? সাক্ষী 
শ্রেণীতুক্ক ঠগীগণ ক্রমান্বয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । আদালত 
এক এক জনকে এইরপে প্রঙ্গ করিতেছেন 
প্রশ্থ--ভোমার নাষ কি? 
উত্তর-_ক্ষেম! জমাঘার । 
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প্রশ্ন তোমার ব্যবসা! কি:? 
উত্তর-_মেঘপুনা ব্যবসা-_অর্থাৎ পথিক দিগৃকে খুন করিয়া 
তাহাদের ছোট ছেলে মেয়ে চুরি করি। 
প্রশ্ন_কাহার দ্বারা এই প্রথা প্রবর্তিত হুইস্সাছে ? 
উত্তর-_মুলতানের অলিকরাম কর্তৃক । আমি চল্লিশ বৎসর 
পুর্বে অলিকরাঁমের চেল! হইক্সাছিলাম | 
প্রশ্ন কোন্‌ কোন্‌ দেশে তুমি নরহত্য। করিয়াছ ? 
উত্তর--জয়প্পুরে, বিকানিয়ারে, ভরতপুরে, পঞ্জাবে, অযো- 
ধ্যায় এবং প্রয়াগে। 
প্রশ্ন তুমি আপন স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়। দেশ ভ্রমণ কর ? 
উত্তর-_-হা-_ আমাদের স্ত্রীলোক সঙ্গে থাকে । খুনের পর 
তাহারা! ছোট ছোট ছেলে মেয়ে প্রতিপালন করে। 
প্রশ্ন-_এই নকল বালক বালিক। কি জন্ত অপহরণ কর ? 
উত্তর-_ইছাদিগকে পরে বিক্রী করি। 
প্রশ্ন_কত মূল্যে এবং কাহার নিকট বিক্রী কর? 
উত্তর কখনও আশীটাকা__-কখনও একশত ট+কা মূল্যে 
মেয়ে গুলিকে বিক্রী করি। বেহ্া, নর্তকী, ভিশ্রারী এবং বড় 
মান্থঘের! তাহাদিগকে থরিদ করে। 
প্রশ্ন তোমরা কোন দেব দেবীর পুজাকর ? 
উত্তর_ আমরা! ভবানীর পুজা করি। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে 
বিক্রী করিয়া যাহা কিছু পাই, তাহার কিছু কিছু ভবানী 
পুজায় খরচ করি। 
প্রশ্ন সাজেহানপুর এবং মধুঝায় নরহত্যার সময় তুমি উপ- 
স্থিত ছিলে? 
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উত্তর-_হা__ছিলাম। 
প্রশ্ন-_হা্জির আসামীগণ মধ্যে আর কে কে ছিল? 
উত্তর- হাজিরা রতন দাস, দেবী দাস, দেবী দাসের স্ত্রী গঙ্গা, 
দ্বিতীয় ক্ষেমা, ক্ষেমার স্ত্রী ভকতি, বাইন্ধম কোতয়াল, সাল্গা, 
জান্কী দাস, ছত্র দাস, তিণক নায়েক, স্বরূপ এবং অন্তান্ত 
লোক । 
ইহার পর গামছা মোড়া ঠগীর দলের সেক এনায়েতের 
জবানবন্ধি আরম্ত হইল । 
প্রশ্ন- তোমার নাম কি? 
উত্তর-__দেক এনায়েত? 
প্রশ্ন তুমি কি তোমার দলের সর্দীর ? 
উত্তর-_না আমি সর্দার না। 
প্রশ্ন_ তোমার দলের সদ্দীর কে! 
উত্তর- পুর্বে আমার পিত! হিঙ্থু সর্দার ছিল, এখন সর্দার 
সুরুবস্। 
প্রশ্ব-__ তোমাদের দলে কত জন ঠগী আছে? 
উত্তর পূর্বে তিন শত ছিল। এখন তিন্‌ দল হুইয়। পড়ি- 
স্নাছি। এক এক দলে আণী নব্বই জন হইবে। 
প্রশ্ন-_-তিন শত লোক একত্র হইয়া দেশত্রমণ করিতে ? 
উত্তর-_ভিন্ন ভিন্ন পথে চলিয়া কাঁজের সময় একত্র হটতাম। 
ইহার! কেহ সন্ন্যানীর বেশে, কেহ ফকিদু্রর বেশে,কেহ সিপাঁহীর 
বেশে চলে । এক দলের লোক বলিয়া! ইহাদিগকে কাহারও 
আনিবাঁর সাধ্য নাই। 
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প্রশ্ন_ তোমাদের দলের লোকের! নবাব সব্রিখাকে হও) 
করিয়াছিল ? 
উত্তর--হা--নবাব সব্দ্রি্থাকে আমর! খুন করিযথাছিলাম ] 
প্রশ্ন কি প্রকারে এবং কোন স্থানে নবাব সব্জিখখাঁকে হত্যা 
ফরিয়াছিলে ? 
উত্তর-_ভূপালের নবাব উজীর মহম্মদেব চাচা, নবাব সবৃ্িখী। 
এবং তাহার পুত্র হাইড্রাবাদে নিজাদের ফৌে চাকুরি করিতে 
ফিরি নবাব সব্জির্খার সঙ্গে তাহার পুল্রের বিবাদ 
হইল। সব্ৃভিখ। পঞ্চাশ দন ঘোড়.সোওয়ার (অশ্বারোহী) এবং 
আপনার চাকর ও বাদ সহ দেশে বিবির চলিলেন। তাহাদের 
সঙ্গে তরবারি বন্দুক ইত্যাধি অগ্রছিল। আমব তাহাদিগকে 
খুন কবিব বলিয়া মনে কবিলান। আমাদের দলেব সোথ! 
দলিলব|, খলিলখা, শীব বল্প, নবাবের লোকর নিকট যাইয়া 
কহিল থে তাহারা ঘোড়া বিকী কলিতে দক্ষিণ দেশে গিয়া- 
ছিল; এখন দেশে ধিরিরা! চলিরাছে। সব্দিরখ| তাহাদের সঙ্গে 
আলাপ করিয়া বড় খুসি হইলেন। কিছুকাল পরে আমাদের 
দলের আর পাঁচজন লোক ফকিরের বেশে অন্তদিক হইতে 
আঁদিয়। নবাবেক্স লোকের সঙ্গে একত্রে দেশে যাইবার কথ 
বলিল। পর্বের তিনজনের সঙ্গে যে ইহাদের পরিচয় আছে 
তাহা নবাবের লোকের জানিবার সাধ্য নাই। এইক্ধপে ক্রমে 
এক এক দিক হইতে আমাদের দলের সমুদয় লোক 
'ঈবাবের দপের লোকের সঙ্গে মিলিত হইল। ছইদিন পর্য্যস্ত 
শ্লামরা নবাবের লোকের সক্গে উত্তর দ্বিকে অগ্রসর হইছে 
শাগিলান। দ্বিতীয় দিবসের রাত্রে আমরা পরাধর্শ কৰিলাৰ 
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যে গরদিন ইহাদিগকে খুন করিবএ আমার পিতা হিঙ্থু বিলুম 
দিবে) ( অর্থাঞ্চ সমুদয় প্রস্তত হইলে হিঙ্থু ঈশার! করিব 
মার্শ আমাদের দলের এক এক জন নবাবের দলের এক 
এক জন লোকের গলাদ্ধ গামছা জডাইবে) যে কথা বলিয়! 
ঝিলুম * দিবে ভাহাও ঠিক হইল। পপান লেও*” এই কথ 
হিস্ু বলিলেই বুঝিতে হইবে যে নে এখন খুন করিতে ঈঙ্গিত 
করিয়াছে । টা 

“্পরুদিন আমবা একটা নদীর কাছে এক মাঠের নিকট 
পৌঁছিলাম। পুর্বের বন্দোবস্ত অন্ুসাবে আমাদের দলের লাগাই- 
গণ কান আহরণের ছলন! কধিনা নদীব পার্খস্থিত জঙ্গলে মরা 
রাখিবার গন্ত খনন কবিতে লাগিল। এদিকে আমাদের সোথা 
দলিল থা নবাবকে বপিল-_“হুঙ্ছুব। তিন দিন পধ্যন্ত হাটিয়া 
আপিয়াছি। এখন বেল! এক প্রহর হইয়াছে । আসন এখানে 
শেষবেলা পর্য্যন্ত বিশ্রীন কবি ।” দলিলরখকে নবাব অত্যন্ত ভাল 
বামিতে আরস্ত করিয়াছিলেন । নবাব বলিলেন--“বেশ কথা--. 
আজ এঞানে বিশ্রাম করিব ।” 

“নবাব সর্বদা ভাঙ্গ থাইতেন বপিম্বাই তাঁহাব নাম সব্জি! 
ছিল। নবাব তাহার সঙ্গের বাদীটাকে সিদ্ধি প্রস্তিত করিতে 
বলিলেন। বাদী তিন পেয়াল! সিদ্ধি প্রস্তুত করিয়া আনিয়! 
দিল। নবাব বীদীকে প্রশংসা করিলেন। বীর্দী হাসিল। 
নবাব এক পেয়াল! সিদ্ধি খাইলেন। অন্ত ছুই পেয়ালা সঙ্গের 
ছইজন লোককে দিলেন। নবাব আর প্রক পেরাল! সিদ্ধি 
আনিতে বলিলেন। বীদী হাসিতে হাপ্লিভে আবার, দিদ্ধি 

* রামাসী ভাষায় বিলুষ অর্থ ঈদিত। 
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প্রস্তুত করিতে চপিল। ইহার পুর্বে আমাদের দলের হই 
ছই জন লোক কৌশল পূর্বক নবাবের দলের এক এক জন 
লোকের পিছে বদির! রহিয়াছে । সমুদস়্ প্রস্তত দেখিয়া আমার 
পিতা “পান লেও”” বলিয়া যেই ঝিলুম দিল-_ততৎক্ষপাঁৎ আমা- 
দের দলের ষাট জন লোক নবাবের দলেব ষাট জন লোকের 
গলায় গামছা জড়াই়! খুন করিল। নবাবের দলের একজন 
লোকও একটু হাত উঠাইবাৰ গ্ুঘোগ পাইল না। আমাদের 
লোকেরা এত তাডাতাডি গলার গামছা জডাইয়! তাহাদিগকে 
খুন করিল বে, তাহারা একটু শব্দও করিতে পাবিল না 
এইরূপে মুহূর্তের মধ্যে ষাট জন লোককে খুন করিলাম। 
একটু শবাও হইল না। নবাব সবজী খাঁর বদিবার স্থান 
হইতে বিশ হাত দূরে বসিয়া ভাধাব বাদী সিদ্ধি প্রস্তত 
ফরিতেছিল। সে এখনও কিছুই টেন পায় নাই। মরা লোক 
খুলি জিহ্বা বাহির কবিয়া হা করা মুখে বস: রহিক্াছে। 
বাদী ধীরে ধীরে সিদ্ধির পের়ালা! হাতে করিয়! নবাবের নিকট 
আপিক্গা! দেখে ষে নবাব মুখ হা করিয়া বপিনা ল্হিয়াছে। 
নবাব বে মরির্ীছে ভাঙা! তখনও বুঝিতে পারে নাই। সে 
প্রকান্ে বাদী, কিন্ত নবাবের উপপত্বী ছিল, নবাবকে বড় 
ভালবাদিত। বীদী নবাবের গায়ে হাত দিতে উদ্ভত হইবামাত্র 
আমাদের দলের একজন তাহাকে থুন করিতে চলিল। এই 
বাদীর উপর আমার বড় নজর পড়িয়াছিল। আমি তাহাকে সঙ্গে 
লইয়া যাইব বলিয়া মনে করিলাম, তাহাকে খুন করিতে 
'দিলায় না। কিন্তদ্বীদীটা খন বুঝিতে পারিল যে নবাব এবং 
তাহার সমুদয় লোক আমাদের হাতে মার! পড়িয়াছে, তখন সে 
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নবাবের শোকে অস্থির হুইয়া কাদিতে লাগিল। প্রায় বিশ 
ক্রোশ তাহারে আমি বল পূর্বক সঙ্গে করিয়া আনিকাছিলাম , 
কিন্ত সে কিছুতেই আমার সঙ্গে যাইতে রাজী হইল না। তখন 
তরবারি দ্বারা আমি তাহার গলা কাটিয়! পথে ফেলিয়া আসি- 
লাম। ইহার কয়েক দিন পরে জব্জ্রলপুরে পৌ ছিলাম ।” 
প্রশ্ন--আর কোন্‌ কোন্‌ স্থানে খুন করিয়াছ ? 
উত্তর-_বুন্দেলখন্দের জনেক স্থানে লোক খুন করিয়াছি । 
জব্বলপুবে এবং নাগপুরেও খুন করিস্গাছি। গত দশ বৎসরে চাৰ্‌ 
পীচ শত লোক খুন করিয়াছি । 
প্রশ্ন-__বেহার কিন্ব। বঙ্গদেশে কখনও গিয়াঁছ ? 
উত্তর__আমাদের দলের লোক পৃথক হইয়া এক দল রাজ- 
মহল এবং মুশিদাবাদ গিয়াছিল। নৌকা পথে সে দল গিয়াছিল | 
পরে হার্টিয়া আর এক দল গিয়াছে শুনিয়।ছি__ 
প্রশ্ন__ হাঁজির। আসামীগণ ঘধ্যে রাজমহলের হত্যার সময় 
কে কে ছিল? 
উদ্তর-_আমি নিজে রাঁজমহল যাই নাই-_শুনিয়াছি নপির 
এবং সাহেবর্খ! গিয়াছিল। 
্রশ্ন_তোমর মুলমান হইয়া কালী পুঁজ! কর? 
উত্তর-_কালী এবং ফতেমা এক । 
এই সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের পর ছেলে ধর! ঠগীর দ্বিতীয় 
দলের আম্রি নামী স্ত্রীলোকের জবানবন্দী আরম্ত হইল +-. 
প্রশ্ন-_তোমার নাম কি? 
উত্তর-_-আম্রি 'ওরফে কুস্তা 
্রশ্ন-_হুমি পুর্বে দিল্লীর জেলে ছিলে ? 
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উত্তর-_আট বৎমর পূর্ব চারি বৎসর দিল্লীর জেলে ছিলাম। 
প্রশ্ন--কি অপরাধে ? 
উত্তর-_ দিল্লীর নিকটে তিন জন পথিককে খুন করিবার 
অপরাধে। 
প্রশ্ন কিরূপে ধৃত হইল্ঞ? 
উত্তর__আমাদের দলের লোকেরা ছইজন পুকষ ও একজন 
স্ত্রী লোককে খুন করিয়া তাহাদের প্লাস নদীতে ফেলিয়া! দিল। 
তাহাদের সঙ্গে তিন কি চাব বংসবের একটা মেয়ে ছিল। 
আমরা পরদিন মেয়েটাকে লইয়া যাইতেছিলাম। মেয়েটা বড় 
কাদিতে ছিল। পথে একট। সাহেব আমাদিগকে ধবিবার চেষ্ট! 
করিলে, মেম্লেটাকে রাস্তায় ফেলিয়া আমি দৌডিয়া পালাইতে 
ছিলাম। দলের অন্তান্ত লোক পালাইল, কিন্ত আমাকে একটা 
সিপাহী ধরিল। 
প্রশ্ন_ সে মেয়ে এখন কোথায় ? 
উত্তর_ সে মেয়েটাকে সাহেব নিয়াছিল। মে এখন কোথাক্স 
আছে জানি না। । 
প্রশ্ন-_তোমাঁদেশ দলের সূ্দীব কে? 
উত্তর-_আঁযাঁদের দলের জমাদার আমাৰ স্বামী জীবন দাস। 
আমি দলের জমাদার্ণী ছিলাম। 
প্রশ্ন তোমাদ্দের দলে কত জন লোক? 
উত্তর-_মামাদের দলে চল্লিশ জন লোক । 
প্রশ্ন- চল্লিশ জনের নাম বল-_- 
উত্তর-__ আমার রূপলা, রূপলার' ছুই স্ত্রী রাধা এবং 
ব্ষিনী, আমার স্বামী জীবনদাস- মঙ্গল দাঁস, ইমাম বন্ধ, যন! 
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খা, গণেশ আর এ বুড়া! বামন দশ বৎসর পূর্বে আমাদের দলে 
ছিল। উহাকে সালগ্রাম সিংহ' বলির! ভাকিত। আর অন্যান 
লোক- 

সেসন জজ উইলসন সাহেব এই সময় আম্রির জবানবন্দি 
স্থগিত রাখিয়! আমৃ্রির প্রদশিত মুমূর্যাবস্থাপন্ন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের 
সাক্ষ্য গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তিনি 
বলিলেন এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছুই এক দিবসের মধ্যে মৃত্যু হইতে 
পাবে, সুতরাং ইহার সাক্ষ্য অগ্রে গ্রহণ করিতে হইবে। 

বৃদ্ধ একেবারে চলৎশক্কি হীন হুইয়! পড়িয়াছে। সে আর্দালত 
গৃহের বাহিরে এক খানি কম্বল পাতিয়৷ শুইয়া ছিল। 
ঠগীধরা! দ্ারগা তাহাকে সন্ন্যাসির বেশে দেশ পর্যটন করিতে 
দেখিয়া ধরিয়া আনিয়াছিল। তাহার দীড়াইয়! সাক্ষ্য প্রদান 
করিবার শক্তি নাই দেখিয়! সাহেব তাহার শর্যার পার্থ বপিয়া 
তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন । 

বৃদ্ধেব নিকট সাহেব প্রশ্ন করিবা মাত্র বৃদ্ধ কাদিতে কীদিতে 
বলিতে লাগিলেন-_”সাছেব আমি ঘোর পাপী , তুমি আগে 
আমাকে ফীসি দেও। আমার ভাইএর পথ ঞ্রাবলশ্বন ন! করিয় 
আমার এই দশ! হুইয়াছে।” 

সাহেব বৃদ্ধকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন-_“দিল্লীর 
হুত্যার সমর তুমি উপস্থিত ছিলে কি না, এবং অপর কে কে 
উপস্থিত ছিল তাহাই তোমার বলিতে হইবে ।” 

বৃদ্ধ বলিলেন-_“সাহেব অগ্রে তুমি ফ্লামার প্রশ্নের উত্তর 
না দিলে আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর মনিব না_তুমি আমার 
কি করিবে। ফীসি দিবে? আঁমি তাহাই চাই।” 
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সাহেব দেখিলেন যে ভয়ানক বিপদ ? অগত্যা! তিনি বলিলেন 
"তোমার কি প্রশ্ন বল।+ রী 

বৃদ্ধ তখন একটু স্থির হুইয়া বলিলেন_ “সাহেব আমার 
প্রশ্ন এই যে, দেশের রাজা বদি এই সকল ঠগী এবং দন্থ্যর স্তাঁয় 
প্রজার বথ সর্বস্ব হরণ করেন, প্রজার ঘরের স্ত্রীলোকের উপর 
অত্যাচার করেন, তবে তাহার বিচাব তুমি করিবে কি না” 

সাহেব বৃদ্ধের কথা কিছুই বুঝিতে পারেন না। কিন্ত বৃদ্ধ 
বারদ্বারই বলিতে লাগিলে__“দেশের রাজ! প্রজার সর্বস্ব হরণ 
করিলে তাহা বিচার কে করিবে ?” 

নেক কথাবার্তার পর সাহেব বৃদ্ধকে বলিলেন-__“তোমার 
সকল কথা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল। তোমার কথা 
আমি বুঝিতে পারিতেছি ন1।” 

বুদ্ধ তখন কাদিতে কাদতে বলিতে লাগিলেন _“সাহেৰ 
আমার চৌদ্দ পুরুষে কেহ চুরি ডাকাতি করে নাই। আমি 
নিতাস্ত পাপী তাই দ্র দলে প্রবেশ করিয়াছিলাম। সাহেব 
সকল কথা বলিতে আমার বুক ফেটে যায়_-* 

এই পর্য্যস্ত ব্ধিয়াই বৃদ্ধ আবার আর্তনাদ পূর্বক ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন। 

সাহেব অনেক সাস্বনা বাক্যে বৃদ্ধকে বুষাইলে পর, বৃদ্ধ 
বার বলিতে লাগিলেন-_“সাহেব । আমার নাম পণ্ডিত 
বলদেব প্রসাদ । আমার জ্যোষ্ঠ ভাইএর নাম পণ্ডিত ন্বৌপ্রসাদ। 
আমর! ছুই ভাই সীতাপুরের পণ্ডিত স্ভপ্রসাদের পুত্র। পণ্ডিত 
সনভুপ্রসাদের ন্কায় জ্যোতির্বেত! এ দেশে কখনও জন্মে নাই। 
জযোধ্যা উদ্ীর নবাব সাদাতালি নির্মালিত অবস্থার আমার 


দ্বাদশ অধ্যায়। ১৩৩ 


পিতাকে তাহার অবৃষ্টের ফলাফল গণনা করিতে বলিক়্াছিলেন। 
তিনি গণনা! করিয়! সাদাতালিকে বলিলেন--”আপনি নিশ্চয়ই 
অযোধ্যার সিংহালন প্রাপ্ত হইবেন।” কয়েক বৎসর পরে 
সাদাতালি সত্য সত্যই অযোধ্যার দিংহাসনারূঢ় হইলেন । 
তাঁহার পিংহাসনারছ় হইবার পর, তিনি কৃতজ্ঞতার চিন্ু স্বন্ধপ 
আমার পিতাকে কিঞ্চিং নিকর জারগীর প্রদান করিলেন । 
কিন্ত সাদাতালির মৃত্যুর পর, গাজিউদ্দিন হায়দরের আমলে 
সীতাপুর পরগণাঁর চাকলাদার এরাহিম খা সেই নিষ্কর জমির 
সাত বৎসরের খাজনা তলব করিল। আমরা গরিব ব্রাহ্মণ ! 
সাত বৎসরের খাজন! দিবার সাধ্য নাই। হূর্বৃত্ত চাকলাদার 
তখন আমার স্ত্রী, ভ্রাভৃবধূ এবং আমার কন্তাদ্বয়ের উপর ঘোর 
অত্যাচার আরম্ভ করিল। উঃ । সে অত্যাচার শ্বরণ হইলে 
আমার বুক ফাটিয়া যায়। আমার নিরপরাধ! কন্তাদ্বয় ! তাহারা 
কাহারও নিকট কোন অপরাধ করে নাই। মানুষ কি মাহ্ৃষের উপর 
ই প্রকার অত্যাচার করিতে পারে? সাহেব তুমি এই ঠগীদিগের 
প্রাণদণ্ডের হুকুম দিয়াছ। ঠগীবা স্ত্রীলোকের ইজ্জত নষ্ট করে না 
গলায় ফাঁসি দিয়া প্রাণ নই করে। এব্রাহিম স্দি আসার কন্তা- 
ছয়ের গলায় ফাঁসি দিয়! তাহাদের প্রাণ নষ্ট করিজ্, তাহা হইলে 
আমার এত কষ্ট হইত না । যাঁও__যাঁও সাহেব ! সরযু গর্ভে 
আমার কন্তাঘয়ের কঙ্কাল দেখিতে পাইবে । কেবল আমার কন্তার 
নছে-_শত শত ব্রাহ্মণ কন্তার কঙ্কাল সরযূ গর্ভে দেখিতে পাইবে-_. 
শত শত ব্রাক্মণের কলন্ক লঘু লুকাহিয়া বাধিক্সাছেন।” 

বৃদ্ধ এই পর্য্যস্ত বলিয়্াই মুচ্ছিত হুইন্া, পড়িল-_-একেবান্ধে 
সংজ্ঞাশূন্ত হইল। 


২ 
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উইলসন সাহেব বড় দক়্ালু লোক। তিনি ভৃত্যদিগকে 
বৃদ্ধের মস্তকে বারি সিঞ্চন করিতে বলিলেন। প্রায় অর্ধ ঘণ্টা 
পরে বৃদ্ধ সংভ্ঞা লাভ করিয়া আবার বলিতে লাগিল__ 

পসাহেব তোমার ত সন্তান সন্ততি আছে- সন্তান স্রেহ কি 
তাহ! তুমি বুঝিতে পার । এত্রাহিমের সেই ঘোর অত্যাচারের পর 
আমি সন্তান স্গেহ পরিত্যাগ করিলাম । আমি এবং আমার 
ভ্রাতা, কন্তার্ধয়কে এবং আমার স্ত্রী ও ত্রাহ জায়াকে বলিলাম 
দেশ পাপার্ণবে ডুবিয়াছে__দেশ ছাবখারে গির়াছে--যাঁও--সরযু, 
বক্ষে এখন আশ্রয় গ্রহণ কর। সরযূ তোমাদের ভীবনের কলঙ্ক 
ধৌত করিবেন। সরযু ততৌমাঁদের লোক লক্ষ! নিবারণ করি- 
বেন। তখন চারিটী স্ত্রীলেক নদীবক্ষে ঝাঁপ দিয়! শ্লেচ্ছের সংস্পর্শ 
স্বরূপ পাপের প্রায়শ্চিন্ত করিলেন। আমরা ছুই ভাই পরিবার- 
দিগকে নিরাপদ বাঁজ্যে প্রেরণ করিস্। সংসারাশ্রম পরিত্যাগ 
করিব বপিয়! ক্ৃতসন্কর হইলাম । আমার জ্যেষ্ঠ ভাই ধার্শিক, 
তিনি সাধুসঙ্গ লাভ করিবার জন্ত হিমাচলে প্রস্থান করিলেন। 
আমাকেও তাহার সঙ্গে যাইতে বলিলেন। কিন্তু আমার কি 
ুরব,দ্ধি হইল। এত্বাহিমের প্রাণ সংহার করিবার বাসনা আমার 
ছদয়ে প্রবেশদকরিল। এই বাসনা! আমি কিছুতেই পরিহার 
করিতে পারিলাম না। সুতরাং প্রতিহিংসা পরবশ হইয়া আমি 
এই ঠগ্গীদিগের দলভুক্ত হইলাম । মনে করিলাম এই ঠগীদিগের 
সাহায্যে এবাহিমের প্রাণবিনাশ করিব। কিন্ত প্রতিহিংসা 

এবং ছুর্তি মানুষকে কেবল হুঃখ কষ্টের দিকেই পরিচালন 
করে। এই ঠগীদিগ্রে দলভুক্ত হইবার মাসাধিক পরে ইহারা! 
িশ্লীর নিকটবর্তী নদী তীরে একঝন ভ্রীলোক এবং ছইটা পুক্ক- 
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বের প্রাথবধ করিল। স্ত্রীলোক এবং একটা পুরুষের মৃতদেহ 
নদীর গর্ভে নিক্ষেপ করিল। দিঁতীয় পুক্রষটার মৃতদেহ নদীর 
পারে পড়িয়! রহিল। প্রভাতে সেই মৃতদেহ দেখিবামাক্র 
আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল। মৃতদেহ দেখিয়াই আমি চিনিতে 
পারিলাম আমার পিসতাত ভ্রাতা,পপ্ডিত শাস্ত প্রসাদের মৃতদেহ 
পড়িয়া! রহিয়্াছে। পণ্ডিত শান্ত প্রসাদ লাহোরে বাদ করি- 
তেন। কি জন্ত তিনি দিল্লীতে আসিম্াছিলেন জানি না। 
এই দন্থাগণ তিন জনকে হত্যা করিয়া তাহপনদ্র .সঙগের একটা 
মেয়েকে হস্তগত করিল। সে মেয়েটা দেখিয়াই আমি মনে 
করিলাম যে এটা শান্ত প্রসাদের কন্তা হইবে । তখন আমি 
নিতান্ত চিন্তাকুল হইয়া পড়িলান। ভাবিতে লাগিলাম যে 
মেয়েটার সন্বন্ধেকি কবিব। এই দস্থ্াগণ আমার মনের কথ! 
জানিতে পারিলে হয় ত আমাকেও এখন বিনাশ করিবে। 
আমি এই প্রকার ভাবিতেছি, এই সময় একজন ইংবেজ এই 
ঠগীদল ধৃত করিবার জন্য আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল । 
হাজিবা,আম্রি জমাদারিণীকে সাহেবের লোকের! ধ্বত করিল। 
মেয়েটাকে সাহেব কাণপুরে লইরা গেল।৪ পরে শুনিয়াছি 
মেই মেয়েটীকে জয়পাঁল সিংহ নামে একঅন্ু বস্ত্রবিক্রেত| 
আপন কন্তার ন্তার় প্রতিপালন করিয়া একটা ত্রাঙ্গণ পুত্রের 
সঙ্গে বিবাহ দিয়াছে। ইহার পর আমি ঠগীদল পরিত্যাথ 
করিয়া! সন্ন্যানীর বেশে দেশ বিদেশ পর্যটন করিতেছি । 'এব্রা- 
হিমের প্রাণ বিনাশের বাসন! আমার হৃদুপ্ন হইতে আর দুর 
করিতে পারিলাম ন!। যশ্্রতি শুনিলাম্দ্ঘে মীতাপুরের রাজি 
নায়ারণ কুমারী তরবারির আঘাতে ধাহিমের শিরশ্ছেদন 
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করিয়াছেন। এই সংবাদ সত্য কিনা! তাহা জানিবার জন্য 
নীতাপুরে চলিয়াছিলাম। দাঁরগ! আমাকে সুন্্যানীর বেশে 
সীতাুর যাইতে দেখিয়া ঘৃত করিল। ডাঁকাইত বলির। 
আমাকে সন্দেহ করিয়া ধরিয়া আনিয়াছে। সাহেব আমি 
ডাকাইত নহি-_-আমাকে-__ 

বৃদ্ধ এই পধ্যস্ত বলিবামাত্র অত্যন্ত ক্লান্ত হই পড়িলেন। 
তিনি ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে লাগ্সিলেন। তৎপর তিন চারি 
ঘণ্টার মধোই সংসার যন্ত্রণ। হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন) 
তাহার মৃত্যু হইল। তিনি সেই অমুৃতময়ের অমৃতক্রোড় প্রাপ্ত 
হইলেন। 

বৃদ্ধ খন এই সকল কথ! বলিতেছিলেন, তখন গেক্ুযাবসন 
পরিহিত অত্যন্ত রূপবান একটা যুবা! পুক্রষ বিশেষ আগ্রহ সহ- 
কারে তাহার কথা শুনিতেছিলেন। এই যুবককে সঙ্গ্যানীর 
বেশে ভ্রমণ করিতে দেখিক্স! দাবগ! ইহাকে ধৃত করিয়াছিলেন । 
ধৃত হুইবাঁর পর যুবক মাঝিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরিত হয়েন। 
মাভিট্রেটের বিচারে ইহার কোন দোষ প্রমাণ হইল না। কিন্ত 
মািষ্রেট ইহাকে ছাড়িলেন না। ইহাকে সাক্ষীর শ্রেণীভূক্ধ 
করি! সেসন,কোর্টে পাঠাইয়াছেন। যুবক.বৃদ্ধের মৃত্যুর পর 
সেলন জঙের নিকট করযোড়ে বলিতে লাগিলেন- “হুর 
দিল্লীতে আমার পিতা পণ্ডিত শাস্তপ্রসাদকে এবং আমাদেন্র 
একজন পরিচারিকাকে এই দস্থ্যগণ হত্যা করিয়াছিল। দস্থ্- 
গণের আঘাতে আমি অচৈন্ত হইয়া পড়িলে আমার মৃত্যু 
হইয়াছে মনে করিয়া! ইহারা আমাকে নদীর মধ্যে নিক্ষেপ 
করিল? কিন্তু নদে অধিক জল ছিল না। আমার শরীর 
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শ্ বালুকার উপর পড়িল॥ প্রাতে আমি সংজ্ঞা লাত করিলে 
একজন সিপাহী আমাকে নদী হইতে উঠাইয়! সীতাপুরে প্রেরণ 
করিল। সম্প্রতি আমি গেকুয়াবসন পরিধান পূর্বক সঙ্্ামীর 
বেশে দেশ পর্যটন করিতেছিলাম । দারগ! অনর্থক আমাকে ধ্বভ 
করিয়া এখানে প্রেরণ করিয়়াছেন। আমি এই ঠগীদিগের মধ্যে 
কাহাকেও চিনি না ।” 

যুবকের কথ। শুনিয়া সেদুন জজ তাহাকে ছাড়িয়। দিলেন। 
তাহার আর সাক্ষী দিতে হইল ন!। 
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বিপদের উপর বিপদ। 
দি ছুংখমিদং প্রাপ্তং কাকুত্স্থ। ন সহিষ্যসে। 
প্রাকৃতশ্চল্প সহ্শ্চ ইতর: কঃ সহিষ্যতি 1 
অহসিহি নরশ্রেষ্ঠ । প্রাণিনঃ কস্ত নাপদত। 
সংস্পৃশংত্যন্তি বত্রাজন্‌। ক্ষণেন ব্যপয়ান্তি চ ৫ 
আরণ্যর্কীওম্‌-_রামারণমূ। 
পূর্ব অধ্যায়ের উল্লিখিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মৃত্যুর গর গেরুয়া 
বদন পরিহিত যুবক বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে তাহার অস্তোনি 
ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া কাণপুর অভিমুখে বাত্র! করিলেন । 
এই যুবকের নাম পণ্ডিত অবোধ্যানাথ। এই অধ্যায়ের প্রারত্তেই 
আমরা ইহাক্স পরিচন্ প্রদান করিতেছি 8 অযোধ্যার অন্তর্গত 
দীতাপুত অঞ্চলে অনেক কাশীরী ত্রাণ বাসস্থান ছ্বিল। নেই 
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বকল ত্রাক্ষণ বেদ, উপনিষদ্‌ গ্রত্থৃতি বিবিধ শাস্ত্রাধ্যয়নে জীবনাত্ি- 
পাত্ত করিতেন। কিন্তু অযোধ্যা অরান্গকতা৷ নিবন্ধন বর্তমান 
সনে সেই সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কি তাহাদের বাসস্থানের চিন্বও 
নাই। বিগত সিপাহীবিদ্রোহের পর অযোধ্যা এবং উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চলে শীস্তজ্ঞ ব্রাহ্মণ, কিন্বা! প্রাচীন অভিজাত বংশো্তব, 
অথবা প্রাচীন ভদ্রকুলোত্তব লোঁক একেবারেই দেখা যায় 
না। রোহিলা যুদ্ধোপলক্ষে ১৭৭২ খ্রীঃ অন্দে ইংরেজসৈন্তের 
অযোধ্যা প্রবেশের পর, অযোধ্যার প্রাচীন সন্ত্াস্ত কুলোস্তব 
লোকের সংখ্য। ক্রমে স্বাস হইতে লাগিল , ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের 
পরিবার একেবারে উৎসন্ন হইল» এবং তাহাদের পরিবর্তে 
দোকানদার শ্রেণীর লোকের মধ্য হইতে ছুই একটা নৃতন অতি- 
জাত বংশ অস্করিত হইতে আরন্ভ হইল অযোধ্যায় এবং 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনেকানেক শাস্ত্র ব্যবসাদী ব্রাহ্ষণ ছিলেন 
শুনিয়া পাঠকগণ হুয় ত হান্ত সম্বরণ করিতে পারিবেন না। 
বর্তমান সমস্কে অনেকেই মনে করেন বে, অযোধ্যা এবং উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চল শুদ্ধ কেবল কুলি এবং বাণিজ্যব্যবসাযদিগের 
আবাস স্থান। কিন্তুমুমলমানদিগের রাজত্বকালেও এই প্রদেশের 
শাঙাছনঈীলন একেবারে বোপ হন নাই। 

এই উপন্তাঁসের উল্লিধিত ঘটনার প্রায় ত্রিশ চক্লিশ বৎসর 
পূর্বে পণ্ডিত জোলা প্রসাদ এবং পণ্ডিত শান্ত প্রসাদ নামে ছই 
জ্ঞাই সীতাপুরে বাস করিতেন। তোলা প্রসাদ রাজ! দিখিজ্গয় 
শিংছের বাড়ীর পণ্ডিত ছিন্বেন। শাস্তপ্রসাদ তাহার বাতুল 
গাণ্ডিত শড়প্রযাদের নিকট জ্যোতিষ শা শিক্ষা করিয! সপরি- 
হারে রহারে উ্গিযা গৈজেন। জ্যোভির্বেতা ব্বরাপ লাহোরে 
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ভিনি বিলক্ষণ অর্ধোপার্জন করিতে লাগিলেন। প্রায় পনর 
কি যোগ বসত পূর্বে শাস্তপ্রসাদের স্ত্রী এক বৎসর বয়স্ক একটা 
কন্তা এবং ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্ক একটা পুত্র রাখিয়া! পরলোকে 
গমন করিলেন। শাস্তপ্রসাঁদের স্ত্রী বিয়োগের পর তাহার জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতা পঞ্ডিত জৌলাগ্রসাদ শাস্তপ্রসাদেব পুত্র এবং কন্তাকে 
সীতাপুরে পাঠাইতে তাহাকে বারম্বার অনুরোধ করিলেন। 
জ্যেষ্ঠ ভাইএর অন্থরোধে শাস্তপ্রসাদ তাহার স্ত্রী বিয়োগের তিন 
বৎসর পরে আপন পুত্র কন্া এবং একী বৃদ্ধা পরিচারিক1 সহ 
সীতাপুরে যাত্রা করিলেন। শাস্তপ্রসাদের পুত্রের নাম পণ্ডিত 
অযোধ্যানাথ এবং কন্তাটার নাম কৈলাশেশ্বরী। এই সময় 
অধোধ্যানাথের বয়ঃক্রম যোডশ বৎসব পূর্ণ হই য়াছে। সীতাপুরে 
যাইবার সমন্ন পথে দিল্লীর নিকটবর্তী নদী পার্থে শাস্তপ্রসাদ 
পুত্র কন্তা এবং পরিচারিকা সহ দস্থ্যগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন। 
দস্ধ্যদিগের আঘাতে শাস্তপ্রসাদ এবং তাহার বৃদ্ধা পরিচারিকার 
মৃত্যু হইল) অযোধ্যানাথ অটৈতন্ত হুইয়! পড়িয়াছিলেন। 
দন্থ্কা তিন জনকেই হত্যা করিরাছে মনে করিয়া তাহাদের 
মৃতদেহ নদীতে নিক্ষেপ করিল। পরিষ্জরিকার মৃতদেহ 
একেবারে নদী মধ্যে নিম্ন হইল। শাস্তপ্রসান্ের মৃত শরীর 
তীরে পড়িয়া রহিল। অযোধ্যানাথের পদদ্বয় জলে এবং 
মস্তক বালুচরের উপর পড়িল। দস্থারা শাস্তপ্রসাদের চাবি 
বহসর বয়ক্ষা কন্তাটাকে লইয়া বাত্রি প্রভাতের পুর্বেই পলারন 
কারিল। 

প্রাতে অযোধ্যানাথ সংজ্ঞালাভ কমি দেখেন বে তাহার 
শি মৃতদেহ তাহার পার্থ পড়িয়া রহিন্নাছে। তিনি সেই 
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সুৃতদেহ ক্রোড়ে করিয়া! কাঁদিতে লাগিলেন। বেলা প্রহরেক 
হইলে পর একজন সিপাহী তীহাকে এইরূপ হুরবস্থাপন্ন দেখিষ্বা 
আপন বাড়ীতে লইয়া গেল। তাহার পিতার মৃতদেহ দারগ! 
কর্তৃক খানায় নীত হইল। 

তৎপর প্রাগুক্ত নিপাহী অযোধ্যানাথকে সীভীপুরে পাঠা- 
ইলেন। তিনি সীতাপুরে পৌঁছিয়৷ আপন জ্োষ্ঠতাত জোল! 
প্রসাদের গৃহে বাঁ করিতে লাগিক্নেন। কিন্ত কয়েক বৎসর 
পরে জৌলাপ্রসাদ এবং তীহার স্ত্রীব মৃত্যু হইল। অযোধ্যানাথ 
এখন একেবারে আশ্রয় হীন হইয়া পডিবেন। 

পণ্ডিত জৌল! প্রসাদের মৃত্যুর পুর্বে অযোধ্যানাথ তাহার 
নিকট বেদ, স্বৃতি, স্তায়, দর্শন ইত্যাদি নান! শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া- 
ছেন। অযোধ্যানাথ শাস্তজ্ঞ, সচ্চরিত্র এবং রূপবান। জৌল! 
প্রসাদের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে লীতাপুরের প্রধিন্ধ জমিদার 
গঙ্গাপ্রসাদ শাস্থীর ভৃতীরা কন্তা মানকুমারীর সঙ্গে অবোধ্যা- 
নাথের বিবাহ হইল। পিহ্মাভূহীন অযোধ্যানাথ বিবাহের 
পর শ্বশুরের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন । 

পিতৃ বিয়োগে্ব পর অযোধ্যানাথ সর্বদাই মনোহঃখে কাল- 
যাপন করিতে । তাহার কনিষ্ঠা ভম্মী কৈলাশেশ্বরীর বিষ 
তিনি সর্বদাই ভাবিতেন । দস্থ্যগণ কৈলাশেশ্বরীকে হত্যা 
করিল, না চুরি করিয়! লইয়া গেল তাহ নিশ্চয় অবধারণ 
করিবার সাধ্য নাই। সুতরাং ঈদৃশ অনিশ্চিতাবস্থা! তীহান্ন 
অস্তরে সর্বদাই ছুর্বিন্হ শোকানল প্রজ্ছলিত করিয়া রাখিল। 
কিন্তু তাহার বি পর মানকুমারীত সদাচরণ, স্বামীভক্তি 
বং জঞ্কপট প্রেম ১ গঙ্গা প্রসাদ শাস্ত্রী এবং তাহার অপর কন্ত। 


অ্রয়োদশ অধ্যায় । ১৪১ 


ছ্বয়ের সঙ্গেহ ব্যবহার ? কাণীনাথের ত্যাগ হ্বীকার এবং নিঃম্বার্থ 
বনধৃা, মৃতপ্রায় অযোধ্যানাথকে পুনর্জীবিত করিল। তাহার 
শোকদগ্ধ হুদয় নেহবাৰিষ্পর্শে স্থশীতরর হুইল । 

কিন্ত অযোধ্যানাথের সে স্থখ চিরস্থারী হইল না। তাহার 
বিবাহের সাত আট বৎসর পরে এক দিন রাত্রে দ্থ্যার বেশে প্রায় 
পঞ্চাশ জন লোক গঙ্গাগ্রসাদের গৃহে প্রবেশ পূর্বক গঙ্গাপ্রসাদ, 
কাশীনাথ, অযোধ্যানাথ এবং,বাড়ীর ভৃত্যগণকে বন্ধন করিল। 
তৎপরে মানকুমারীর হস্ত পদ বন্ধন করিয়। তাহাকে লইয়৷ চলিয়া 
গেল । রাত্রি প্রভাত হইলে পর গ্রামের লোকের। গঙ্গাপ্রসাদের 
বাড়ী আসিয়া! সকলের বন্ধন খুলিয়া! দিলেন । কিন্তু মানকুমারীর 
জন্ত তাহারা সকলেই অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন) গঞঙ্গা- 
প্রসাদ কন্তার শোকে একেবারে সংজ্ঞা শৃন্ত হইয়া পড়িলেন। কাশী- 
নাথ এবং অযোধ্যানাথ কথক্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক,গঙ্গাপ্রসাঁদকে 
রাণী নরায়ণকুমারীর বাড়ীতে রাখিয়া মানকুমারীর অন্থসন্ধানে 
বাহির হইলেন। ছক্স মাস পর্্যস্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানের দন্থ্য- 
নিবাস তাহার অন্্সন্ধান করিলেন) কিন্তু মানকুমারীকে কে 
কোথায় লইর়! গিয়াছে তাহা! ঠিক করিতে পারিলেন ন!। 
অনেক অনুসন্ধানের পর রাজা দর্শনসিংহের একজন পদচ্যুত 
ভৃত্যের মুখে গুনিলেন যে, মানকুমারীকে দর্শনমিংহের লোকের! 
লইয়! গিক়াছে। দর্শনসিংহ তাহাকে নৃত্য গীত শিখিবার জন্ত 
পাবে পাঁঠাইবেন। নৃত্য গীত শিক্ষার পর পঞ্জাব হইতে 
আনিয়া নবাব অন্দরে প্রেরণ করিবেন। 

এই সংবা্ষ শ্রবণ করিয়াই এবং অযোধ্যানখ 
লাহোরে যাত্রা করিলেন। লাহোর, মুলভান প্রভৃতি অনেকানেক 


১৪২ এই কি রামের অধোধ্য। | 


নগরে মানকুমষারীর অনুদন্ধান করিলেন । কিন্ত কোথাও তাহার 
তত্ব খবর পাইলেন না। 

কাসীনাথ এখন একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। ভর্্ীর 
শোকে তিনি ক্রমে ক্রমে ক্ষিপ্তাবস্থ1! প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। 
পঞ্জাব হইতে প্রত্যাবর্তন কৰ্সিবার সময়ে তিনি অযোধ্যানাথকে 
বলিলেন--"ভাই ! আমার মনে হয় দর্শনসিংহের লোকেরা পঞ্জাব 
হইতে মানকুমারীকে লক্ষৌ লইয়! গিয়াছে। পাঁপাস্থা দর্শনসিংহ্‌ 
হয় ত এখন তাহাকে নবাব অন্দরে €প্ররণ করিয়াছে। মানকুমারীর 
মৃহ্যুশোক আমি অনায়াসে সহ করিতে পারি। কিন্তু আমার ভশী 
যবনগৃহবাপিনী, ইহা ভাবিলেও আমার হৃদর বিদীর্ণ হস্স। আমার 
আর প্রাণধারণ করিবার ইচ্ছা নাই । আমি আম্মহত্য। করিব ।” 

অযোধ্যানাথ কাণীনাথকে বিবিধ প্রবোধবাক্যে সাত্বনা 
করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন--“ভাই ! 
এখন কি তোমাব আত্মহত্যা করিবাব সময়? এ সংসারে 
বিপদ কাহার ন! ঘটিয়া! থাকে-_প্রাণি মাত্রেরই বিপদ রহিয়াছে । 
তুমি আম্মহত্যা করিলে তোমার বৃদ্ধ পিতার কি দশা! হূইবে ? 
তিনি মৃতপ্রায় হুইস্থা রহিম্াছেন। পুত্র শোকে নিশ্চয়ই তিনি 
প্রাণত্যাগ কব্লিবেন। তুমি ধৈ্য্যাবলম্বন করু।” 

অযোধ্যানাথের বাঁক্যাবসানে কানীনাথ বলিলেন_-“আমি 
'আর ধৈর্ধযাবলম্বন করিতে পারি ন|। প্রায় দেড় বতমর হইল 
ষানকুমারীকে লইয়া গিম়্াছে। মানকুমারী আক্মহত্যা করিয়া 
না থাকিলে নিশ্চয়ই ঘনবন গৃঙ্ছে প্রেরিত হইয়াছেন। কিন্তু এই 
মারুণ সংবাদ কাণে প্রবেশ করিবার পূর্বে আমি নিশ্চন্নই 
দ্মহত) করিব।” 


ভ্রয়োদশ অধ্যায়! ১৪৩ 


প্রত্যত্তর়ে অযোধ্যানাথ বন্িলেন-_“জাত্মহত্য! মহাপাপ ! 
সংসারে যতপ্রকার পাপ আছে তন্মধ্যে আত্মহত্যা সর্বাপেক্ষা 
গুরুতর পাপ। বিশেষতঃ তুমি এখন আত্মহত্যা করিলে তোমাকে 
পিভৃহত্যার পাপও স্পর্শ করিবে। তুমি ঈদৃশ ভয়ানক চিন্তা অস্তর 
হইতে দূর কর।» 

আত্মহত্যা করিলে পিস্ৃহত্যার পাপ তাহাকে স্পর্শ করিবে, 
এই কথ শুনিঘ্া কাশীনাথ ক্রিছুকাল নির্বাক হইলেন। পিতার 
কষ্ট হইবে মনে করিয়া বোখ হয় কিছু কাল আবার হিতাহিত 
চিন্তা কদিতে লাগিলেন। কিন্তু অন্যন্পকাল পরে তাহার 
কষিপ্তীবস্থা পুনরূখিত হইল। তিনি বলিলেন__“এ সংসারে পাপ 
পুণ্যের বিচান করে কে ?” 

অযোধ্যানাথ বণিলেন-__-“পরমেশ্বর |” 

কাশীনাথ বলিলেন-_“তবে আনি আত্মহতা! করিয়া সেই 
ঈশ্বরের নিকট যাইব-_তিনি কি নিদ্রিত আছেন ?_-এ ভীষণ 
অত্যাচার তিনি দেখেন না__অযোব্যার শত শত নিরপরাধা কৃল 
কাষিনটুর আর্তনাদ এবং চীৎকার তাহার কর্ণে প্রবেশ করেনা ? 
আমি নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিয়া তাহার নিকট যাইব- আমার 
নালীশ তাহারই কাছে । 

অযোধ্যানাথ নান! শাস্ত্রের কথ৷ উল্লেখ করিয়া কাশীনাথকে 
বুঝাইতে ল্াগিলেন। তিনি বলিলেন-_-“আনরা সকলে স্বীয় 
স্বীয় পাপের ফল ভোগ করিতেছি--বৃথ! পরমেশ্বরের দোষারোপ 
করিলে কি হইবে।” 

কিন্ত কাশীনাথ বিশেষ শাস্তজ্ঞ ছিলেন ন/তিনি অত্যন্ত হদয়- 
বান পুরুষ। তিনি সর্বদাই হৃদয়াবেগ এবং হাদয়োচ্ছাঁস ছায়া 


১৪৪ এই কি রামের অযোধ্যা । 


পরিচালিত হইতেন। ক্ুতরাং সমন সময়ে বিষয়বিশেষের 
হিতাহিত অবধারণে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া! পড়িতেন। তিনি 
অযোধ্যানাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন-__“তুমি এখন কি করিবে ?” 

অযোধ্যানাথ বলিলেন--“মানকুমারী আমার প্রাণপ্রতিমা 
আমার জীবনসর্বস্ব__যত দিন এ দেহে জীবন থাকিবে তাহার 
অনুসন্ধান করিব_-ফখন নিশ্চয় জানিতে পারিব ঘষে তিনি আব্ম- 
হত্যা কবিয্বাছেন, তথন এসংসার' পরিত্যাগ করিব। অরণ্যে 
প্রবেশ পূর্ব্বক ঈশ্বর চিস্তায় জীবনাতিপাত করিব।” 

এই প্রকার কথাবার্তা বলিতে বলিতে তাহার! ছুইজন গঙ্গার 
পার্থাস্থিত রান্তাদিয়া দক্ষিণীভিমুখে যাইতেছিলেন। ক্রমে নদী 
তীরে আসিলেন। এই স্থানে নদীকূল জল আ্রোত হইতে প্রায় 
বিশহব্ত পরিমান উচ্চ। এইস্থান হইতে নদীতে পভিলে আর 
কাহারও তীরে উঠিবার সুবিধা নাই। এইস্থানে পৌছিবামাত্র 
কাশীনাথের ক্ষিপ্তাবস্থা আবার সমুপস্থিত হইল! আত্মহত্যার 
প্রবল বামনা তহাঁর মনে উদয় হইল।-__“অযোধ্যানাথ আমি 
জন্মের মতন বিদাঁয় হইলাম”__এই বলিয়াই তিনি ঝাঁপ দিয়! 
নদীতে আত্মসমর্গধ করিলেন। মুহূর্তের মধ্যে তাহার শরীর 
অনৃষ্ত হইল 1০ 

নদীকৃল হইতে জলশ্রোতের নিকট যাইবার পথ নাই। 
অযোধ্যানাথ কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারেন ন|। 
তিনি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়! পড়িলেন। জনশৃস্ত নদীকুল ! 
নিকটে লোকজনের প্লঁড়া শর্খ নাই। তিনি স্তব্ধ হইক্স! নদী- 
কূলে বলিয়া রহিলেন্। মনে করিলেন যে কাশীনাথের শরীর 
ক্চাসিক্াা'উঠিবে। কিন্ত এক প্রহরের যধ্যেও তাহার পরীর 
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তানিয়া! উঠিজ না। প্রহরেক পরে অবধারণ করিলেন বে 
নিশ্চয়ই কৃলিনাথের স্ৃত্যু হইয়াছে । 

অধোধ্যানাথের বিপদের উপর বিপদ। কাশীনাথের শোক 
তাহার হৃদয় শেলবিদ্ধ করিল। কাশীনাথের ত্যাগ স্বীকার 
এবং বৈরাগ্যের কথা ভাবিতে ভাঁবিতে অশ্রু বিসর্জন করিতে 
লাগিলেন। কিন্ত বাল্যাবস্থ। হইতেই তিনি শোক ও হঃখে 
ধৈধ্যাবলম্বন করিতে শিক্ষা, করিয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি 
শান্তর, ধর্থনিল এবং কর্তব্যপরায়ণ। বুদ্ধ শ্বশ্তরকে এখন 
কিরূপে সাস্বনা, করিবেন--কি প্রকারে শ্বগুরের অন্ত দুইটা 
বিধবা কনম্তাকে রক্ষা করিবেন তাহাই ভাঁবিতে লাগিলেন। 
অবশেষে অনেক ভাবিক্া চিস্তিক্া মনে মনে স্থির করিলেন যে 
এখন সীতাপুরে প্রত্যাবর্তন করিবেন। সেখানে নারারণ কুম!- 
স্বর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া পরে মানকুমারীর অনুসন্ধানার্থ 
লক্ষে গমন করিবেন । 

কাশীনাথের আত্মহত্যার সাতদ্দিন পরে অযোধ্যাঁনাথ সীতা- 
পুরে প্টোছিয়া নারায়ণ কুমারী এবং চাদকুমারীর নিকট সকল 
বিষয় বলিলেন। কাশীনাথের আত্মহত্যার কুখা শুনিয়া চার্দ- 
কুমারী শোকে অধৈর্ধ্য হইয়া পডিলেন। কিন্তু নালায়ণ কুমারী 
বিশেষ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্বক ভম্মীকে সান্বনা করিলেন। গঙ্গা- 
প্রসান্কের নিকট কাশীনাথের আত্মহত্যার বিবস় কিছুই প্রকাশ 
করিলেন না। 

হ্বারারণ কুমারীর সঙ্গে বিবিধ পরামর্শ অযোধ্যান্ণখ 
মানকুমারীর অন্সন্ানার্থ লক্ষৌ বারা । তিন চাকি 
দিনের হযধ্যেই তিনি লক্ষে পৌছিলেন? লক্ষৌলগর্ে ভিন্সি 


১৩ 


১৪% এই কি রামের অযোধ্যা । 


কখনও সৃক্নযাসীর বেশে, কখনও জ্যোতির্বিদের বেশে, কখনগ 
বা বাণিজ্য ব্যবসারীর 'বেশে মানকুষারীর অন্থন্ধান করিতে 
লাগিলেন। তিনি লক্ষৌ আসিবার সময় সীতাপুর হইতে 
বথেই অর্থ সঙ্গে করিয়! আনিয়াছেন। বাদসাহের গৃহের 
খোজাদিগকে অর্থ প্রদান করিতে লাগিলেন। খোরসেদ আলি 
নামে একজন খোঁজার সঙ্গে তাহার পরিচয় হইল। একদিন 
তিনি খোরসেদ আলির হস্তে পঞ্চাশটী টাক! দিয়! বলিলেন--. 
“ভাই নবাবের খোর্দমহলে যে একটা থর্বাক্কতি নূতন বাই 
আসিয়াছে তাহাকে কি নবাব নিক করিয়াছেন ?* 

খোরসেদ আলি বলিল-_“কুদ্‌স। বেগমের মৃত্যুর কয়েক 
দিন পরেই নবাব তাহাকে নিক। কপ্রিয়াছেন।” 

শকুদূসা বেগম কে ?" 

খোন্ধা! বিশেষ আশ্চর্য হইরা বলিল--“তোমার বাড়ী 
কোথায় ? কুদ্‌স| বেগমের নাম শোন নাই 1 

“না--আমি কুদস! বেগমের নাম শুনি নাই 1” 

ধোন্ধ। তখন বলিতে লাগিল--“মুল্‌কে জামানিয়! প্রথমে 
দিন্লীর বাদসাহেরও কন্তাকে বিবাহ করেন। তিনিই পাদ্‌স! 
বেগম। তারপর কুদস! বেগমকে নিকা!, বরেন। মুল্‌কে 
আামানিয়া! কুদ্‌স! বেগমকেই খুব ভাল বাঁসিতেন। কুদ্সা! বেগমের 
অন্দরেই সর্বদা! থাকিতেন। বড় মান্য! কয়েক দিন পরে 
আবার আর এ্রকটাকে নিকা করিলেন। তাহার নাম স্থ্ত্র- 
মহ্ল। তৎপর নবাবু/আমির" উদ্দৌলার তথ্দীকে নিকা করি- 
ন্েন। তিনিই বেগম। তাজমহল বেগম পুর্বে বাই 
ন্িযেোন। কিন্তু হুর্যহূল, ডাজয়হল কেহই বাদসাহকে স্ব 
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ক্ষারিতে পারেন নাই। নিকার দশ পনর দিন পরে, ক্ছাবার 
বাদসাহ, কুদস! বেগমের অন্ারেই যাইতেন। তিন মাল হইল 
কুদ্‌সা বেগম মরিয়াছেন। কুদ্‌স! বেগমের জন্ত নবাবের মনে 
বড় হ:খ হুইল; তাছাতেই তাহার মরণের ছুই মাস পরে 
খোর্দমহলের সেই নূতন ছুড়ীকে নিকা করিক়াছেন।” 

অযোধ্যানাথ বলিলেন-_“সে নৃতন ছুড়ী কি হিঙ্মুর নেয়ে ?+ 

“হিন্দু কি সুসলমাঁন কে জ্লানে ?” 

“সে নূতন ছুড়ীকে কোন দেশ হইতে আঁনিয়াছে ?* 

“রাজ। দর্শন সিংহ আনিদ্সাছে। কোন দেশ হইতে আমি- 
স্বাছে কষে জানে ?” 

খোঁঞ্জার কথা শুনিয়া অযোধ্যানাথ স্পষ্টই বুঝিতে পায্সি- 
লেন যে এই নব বেগম মানকুমারী নহেন। মানকুমারী পরম! 
লাধবী। তিনি কখনও ধর্ম বিসর্জন পূর্বক নবাবের বেগম 
হুয়েন নাই। 

অযোধ্যানাথের এখন দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, ানকুমারী 
নিশ্চয়ই আন্মহত্যা করিয়াছেন । হৃতরাং অবিলন্ষে ভিনি লক্ষ 
পরিত্যাগ করিলেন। মনে মনে স্থির করিক্টোন অগ্রে সীতা- 
পু বাইবেন ? সীতাপুর হইতে নারায়ণকুমারী, চাদক্রুমারী এবং 
বুদ্ধ শ্বপ্ুরকে সঙ্গে করিয়া পরে কাশীতে প্রস্থান করিবেন) 
তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে মানকুষারীর অন্থসন্ধানার্ঘ মান্য 
ধতদূর চেষ্টা করিতে পারে, তাহা তিনি করিয়াছেন ; ন্থৃতকাং 
এখন ধৈববল ভিন্ন আর উপারাস্তর* নাই 

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি যাত্র! 
কক্ধিলেন। কিন্তু তাহার সীতাপুর পৌঁছিবার পুর্বে পথে 
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ভিলেন থে, বাদী নারারণকুমান্রী সীতাপুর পরিত্যাগ পূর্বক 
নেপালে পলায়ন করিয়াছেন। এই আবার এক নূতন বিপদ ! 
ছআবোর ভাবিতে লাগিলেন এখন কি করিব? অনেক ভাবি 
চিন্তিয়া মনে করিলেন সকল বিষয়েই দৈববলের উপর নির্ডয় 
করিবেন তাহার সকল চেষ্টাই বিফল হুইম়্াছে। এখন 
দৈববল একমাত্র ভরসা । তিনি সন্ন্যাসীর পরিচ্ছছ্ধে একাকী 
কাশীধামে চলিলেন। পথে ঠগীধৃতৃকারী দারগা তাহাকে তরুণ 
বয়সে সন্ন্যানীর বেশে দেশ পর্যটন করিতে দেখিয়৷ ঠগীদলের 
লোক বলিয়া ধৃত করিল। তিনি গোরকগুরে প্রেরিত হইলেন। 
গোরকগুরে যে সকল ঘটন। ঘটিয়াছে তাহা৷ এতদ্পূর্বব অধ্যায়েই 
উল্লিখিত হুইস়্াছে। সুতরাং এই স্থানে তাহান্র আর পুনক্ষরেখ 
করিবার প্রয়ো্ন নাই। 
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আদিত্য । ভো। লোককৃতাকৃতজ্ঞ ! 
স্বোকন্ত সত্যান্‌ত কর্ম সাক্ষিন্‌। 
মমপ্রিয়! স। ক গতা৷ হৃতা ব! 

শং সন্য মে শোক ছতভ্ত সর্বামূ ) 
লোকেযু সর্বেধু ন চাত্তি কিঞিৎ 
বত্তে ন নিত্যং বিদিতং ভবেত্তৎ। 
শং সন্ব বাঝে। | কুলপালিনীং তাং 


হাটি 
. অরণ্য কাম্‌-_-রামারপন্‌! 
শ্রাবণ মাস! কাঁচ শুর্ত্যোতাপ | বেল! নর ঘটাকার পর 
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পখিকগণের আর চলিবার সাধ্য, নাই। আকাশে যেঘের চিক 
নাই। শ্রাবণ.মাসের প্রখর হুূরধ্য ক্ষণে ক্ষণে মেধাবৃত হয় বলি- 
স্বাই দিবসে লোকেন্প একটু চলিবার স্থুবিধা হয়? কিন্তু তিন 
দিন পর্য্যন্ত মেঘ বৃষ্টির চিহও দেখ! যায় নাই। দক্্যর ভয়ে 
র্বাত্রিকালে কেহ গমনাগমন করেন না। চতুদ্দিগেই তক্ষর 
এবং দশ্থযর অত্যাচার । কিন্তু রাজপুরুষদিগের দস্থ্যত! নিবারণ- 
চেষ্টা দন্টার অত্যাচার অপেক্ষা! গুরুতর অত্যাচার প্রবর্তিত 
করিয়াছে। দন্্য নিবারণার্থ অনেকানেক দারগ! নিযুক্ত 
হুইয়াছেন। রাত্রিকালে রাস্তা ঘাটে লোক চলিতে দেখিলেই 
তাহারা তাহাদিগকে ধৃত করেন; দন্্য বলিয়া! মাদিষ্রেটের 
নিকট প্রেরণ করেন। কেহ ব! বিনা অপরাধে দ্ডিত হয়েন। 
কেহু বা ছুই তিনমাস কারাবাসের পর বিচারে নিরপরাধী 
সাব্যস্থ হইয়া নিক্কৃতি লাভ করেন । 

কাণপুর নগর হইতে অনতিদুরে রাস্তার পার্খে এক প্রকাণ্ড 
অশোক বৃক্ষের ছাগ্নায় একটী পথিক বসিক্া বিশ্রাম করিতে- 
ছেন।* পথিক একটী তরুণবয়ন্ক যুবক। পরিধান গেরয়া! বলন 
অতিশয় ন্ূপবান-_ভীহার সুখমওল বিমর্ষের ছায়ায় সমাবৃত। 
কিন্তু দে মুখ হইতে দয়! এবং ল্নেহের ভাব বিকীর্ণ হুইতেছে। 

বারিপুর্ণ কলসী কক্ষে রমণীগণ গঙ্গাঙ্গান করিয়া লিক্ত বনে 
এই অশোক বৃক্ষের পার্শস্থিত রাস্তা দিয়া গৃহা তিযুখে চলিয়াছেন । 
এই নবীন সন্ন্যাসীর প্রতি তাহাদের দৃষ্টি পড়িল। তাহাদের একজন 
অপরকে বলিতেছেন-_-“কি হুন্মর ধুবক ! ছ্ুত অন বয়ূলপেল্্যানী 
হইয়াছে!” দ্বিতীয়! বলিলেন-_“বোধ হুটুহান মা বাপ কেউ 
নাই।” ৃতীয়। বলিলেন।--"বাপ, খায় কিননিশ্চরই 






১৫০ এই কি রামের অযোধ্যা । 


উহার মা নাই।” চতুর্থ বলিলেন--_“বোধ হয় উহার মা! ঘরিলে 
পর বাপ আবার বিবাহ করিয়াছে-_» পঞ্চম! বলিলেন--.*বোধ হয় 
ঘাদসাহের লোকের! উহাদের বাড়ী ঘর লুট করিসাছে, অযোধ্যা 
হইতে কত কত লোক বাড়ী ঘর ছাড়ি সন্ন্যাসী হইতেছে ।” 

এই প্রকারে রমণঈগণ এই যুবকের সম্বন্ধে কথ! বলিতে 
বলিতে আপন আপন গৃহে প্রত্যোবর্তন করিতেছেন । 

পথিক অল্পক্ষণ হইল এই বৃক্ষুতলে পৌছিয়াছেন। তিনি 
মনে মনে ভাবিতেছেন অপরাহ্ে রৌদ্রের উত্তাপ হ্রাস হইলে নগর 
ষধ্যে প্রবেশ করিবেন) অশোক বৃক্ষের স্থশীতল ছা! স্পর্শে 
পথিকের পৎশ্রান্তি ক্রমে দূর হইল। তিনি অনন্তমনে চিন্তা 
করিতেছেন এবং মনে মনে বলিতেছেন-__-্মন্ুষ্যের চেষ্টা, 
বন্ধ এবং পরিশ্রমে কিছুই হয়ন।। দৈববল ভিন্ন এ ছুস্তর ভব 
সাগর পার হইবার আর উপায় নাই। টদববলে অসম্ভব সম্ভব- 
পর হয়-ছফর স্থক্র হয় এবং অসাধ্য সহজসাধ্য হয়। 
বিগত দ্বাদশ বনর কৈলাশেশ্বরীর শোকে আমার হৃদয় ঘণ্ধ হইতে 
ছিল। এজন আর তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার আশা চলন! । 
কিন্ত ভগবানের ক্রি অচিস্তনীয় কৌশল ! কি অপরূপ মহিমা! 
কৈলাশেশ্বরী «এখনও জীবিত আছেন। তিনি দয়ালু লোকের 
হন্তে পড়িয়াছিলেন।--হয় ত অদ্যই তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে। 
হে পরমেশ্বর ! তোমার ইচ্ছায় সকলই হইতে পারে। দৈববল 
আর কিছুই নে--তোমারই কৌশল । আমার প্রীণেশ্বরী দৈব- 
বলে সাধুর আশ্রয় ওত হইয়া থাকিছে এক দিন ন! এক দিন 
নিই তাহান্কে 2৩ হইব। লাতানি তিনি আমার অদর্শনে, 
বসুন বি কষ্টানুভব করিতেছেন” 
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হুবক এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে ুর্যের দিকে দৃষ্টি 
পাত করিয়া বুলিতেছেন--“হে সর্ধসাক্ষী দিবাকর ! ভুমি সমগ্র 
পৃথিবীর কার্যকলাপ দেখিতেছ। একবার বল কোথায় আমার 
প্রাণ প্রাতিম! রহিয়াছেন। হে বায়ে ! তুমিও সর্বত্র বিচরণ করি* 
তেছ--তোমার অপরিজ্ঞাত কিছুই লাই__বল কোন দেশে গমন 
করিলে প্রিয়ার সন্দর্শন লাভ করিব।” আবার সেই প্রকাণ্ড 
অশোক বৃক্ষকে সম্বোধন পূর্বক বলিতেছেন--"অশোক! তুমি 
পথিকের পথশ্রান্তি দূর করিতেছে । জগতের শোক দুর করিয়! 
অশোক নামে অভিহিত হইয়াছে । তুমি আমার হৃদয়ের ছুঃখ 
যন্ত্রণা দূর কর ৮” 

সুবক গোরকপুর হইতে রওনা হইবার পর আঁজ পাঁচ ছয় 
দিনের মধ্যে যৎসামান্ত ফল মূল ভিন্ন:আর কিছুই আহার করেন 
নাই। ক্ষুধ! এবং তৃষ্ণায় অত্যস্ত কাতর হুইয়া পড়িয়াছেন। এখন 
এই বৃক্ষতলে আহার করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন । 
আহারাস্তে অপরাহ্নে কাণপুর নগরের মধ্যে প্রবেশ পূর্বক বস্ত্র 
বিক্রেতাদিগের দোকানের নিকট চলিলেন। পাঠকগণ এই যুব" 
কের পরিচন় পূর্বেই প্রাপ্ত হইয়াছেন-__ ইনি পঞ্িত অযোধ্যানাথ ॥ 

কাণপুরে অনেকানেক বস্ত্র বিক্রেতার দোকান রহিম্বাছে। 
তাহাদের মধ্যে মেঘরাজ সিংহ, লেক্রাজ পাড়ে, দির সুকুল, 
বত্রীলাল তেওয়ারি, হন্মানপ্রসাদ লালা, ছর্জনসিংহ এবং মান্না 
লাল পা প্রভৃতি কয়েকজন প্রধান প্রধান দোকানদার । 

অযোধ্যানাথ লেক্রাজ পাড়ের নিকট অনেক 
লোক দেখিয়া তাহাদের একজনকে জিজ্ঞ্টী! করিলেন_“তাই 
জয়পান সিংহের দৌকান কোথায় বলিতে পার? 


১৫২ এই কিরামের অযোধ্যা । 


প্রত্যুত্তরে সে লোকটী বলিল--“অনপালসিংহ কে? চিনি না।* 

অপর একজন বলিল--”ৰ পুর্বে জয়পালের সিংহের কাপ- 
ডের দোকান এখানে ছিল। অনেকদিন হুইল তিনি এখাস 
হুইতে চলিয়া গিগ্লাছেন।” 

অধোধ্যানাথ বলিলেন--”তিনি কোথান্ন গিয়াছেন বলিতে 
পারেন ?” 

“না--কোথায় গিক্সাছেন জানি না।” এই বলিক়্াই সে 
লোকটা আপনার কার্ষ্যে চলিয়া গেল। 

অযোধ্যানাথ এই স্থান হইতে অনতিদুরে বন্্রীলাল তেও- 
ম্মারি দোকানের নিকট যাইয়া অন্ত একজন লোকের নিকট 
জয়পাল সিংছের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। এখানেও তিন 
চারি অন লোক বসিয়াছিল। ইহাদের মধ্য হইতে একজন 
বলিল-_“জন়পাল সিংহ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পুর্বে এখান হইতে 
চলিয়! গিয়াছেন।”-_দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল- “পঞ্চাশ বৎসর এত 
হইবে না- প্রায় বিশ বৎসর হইল সে চলিক্না! গিয়াছে» তৃতীয় 
ব্যক্তি ঘলিল__“ই! বিশ বৎসর--প্রাম বাট বৎসর হইয়াছে 
জয়পাল সিংহ পিদ়্াছে।_-আমার সাদী হইবার পর বৎদর 
গিয়াছে--+ * 

এই তৃতীয় ব্যক্তির বয়ঃক্রম বিশ বৎসরের অধিক হুইবে ন1। 
ইছার বিবাহ পাঁচ ছয় বৎসর পূর্বে হইয়া থাকিবে । অযোধ্যানাথ 
সহন্েই বুঝিলেন যে ইহার! হীন বুদ্ধি লোক। ইহাদের নিকট 
আর প্রশ্ন করিবার ন'নাই। সুতরাং তিনি সম্থুখে একটা 
ব্রলৌককে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন__প্মহাশয় ! 
অয়পাঁল দিংহের দোকান কোথায় জাপনি বলিতে পারেন? 
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ভঙ্ুলোকটী বলিলেন--_প্বপাল সিংহ এখান হইতে চলিয় 
গিগ্সাছেন। বোধ হয় তাহার শৃত্যু হইয়া! থাকিবে । এই স্থান 
হইতে একটু দক্ষিণে গেলেই জয়পাল দিংহের বাগান দেখিতে 
পাইবেন। সেখানে তাহার লোক আছে। তাহাদের নিকট 
যাইয়া জিজ্ঞাস! কক্ছন।” 

অযোধ্যানাথ একটু দক্ষিণে অগ্রসর হইয়াই সম্মুখে একখানি 
উদ্যান দেখিতে পাইলেন। , উদ্ভানের বাহির হইতে লোকের 
সাড়া শব না পাইয়! ভিতরে প্রবেশ করিলেন। উদ্যানের মধ্যে 
একখানি ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহ দেখিয়া! ধীরে ধীরে তিনি সেই গৃহ 
দ্বারে যাইকস ধাড়াইলেন। গৃহ দ্বারে বাগানের একজন মালীর 
নিকট একটা স্ত্রীলোক বসিয়া কাঁদিতে কাদিতে বলিতেছে 
--পহততাগিনী--পোড়াকপালী- বাঁদী-_-ও আবার রাঁমনাম জপ 
করে__এত ক'রে মেয়েটাকে পেলেছি__হুতভাগিনী তাহাকে 
বাদসাহের অন্দরে রাখিয়া আসিতে গিয়েছে ।” 

স্রীলোকটীর এই সকল কথা অযোধ্যানাথের কর্ণে প্রবেশ 
করিল। তাহার হৃদয় কাপিয়া। উঠিল। তিনি ভাবিতে লাগি- 
লেন কে আবার কাহার মেয়েকে বাদসাহের অন্দরে পাঠাইল। 
কিস্ত মনের ভাব গোপন পূর্বক তিনি শশব্যন্তে ভরিজ্ঞাসা করি- 
লেন__প্জ্য়পাল' সিংহের এই বাগান ? জয়পাল দিংহ কি এখানে 
আছেন ?» 

স্্রীলোকটী অধোবদনে বসিয় কাদিতেছে। সে একটু ধির- 
কির ভাব প্রকাশ পূর্বক বলিন্ব-_“হা1_অয়পাল সিংহ এখানে 
আঞেন। জয়পা্ লিংহ এখানে কি আর আমায় 
সীতাবস্্রীকে কেহ লক্ষ পাঠাইনে ?” 


১৫৪ এই কি রাষের অযোধ্য। | 


স্্রীলোকটীর ভাব ভঙ্গী দেখিয়া অযোধ্যানাথের আঁশঙ্গা 
ক্রযে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি আবার জিজ্ঞাস! করিলেন-.. 
“জরপাঁলসিংহের কি মৃত্যু হইয়াছে ?* শ্তরীলোকটার কথা বলিবার 
পুর্বেই মালী বলিল--পনা তিনি মরেন নাই-ব্যারাষ হইয়া 
চলিয়া! গিয়াছেন- আপনি এখানে কাকে খুজিতেছেন ?” 

অযোধ্যানাথ বলিলেন-__"অয়পাল সিংহের যে একটা পালিত 
কন্ঠা ছিল সে এখন কোথায় আছে ?* 

সত্রীলোকটা এই শেষোক্ত প্রশ্ন শুনিয়়াই অধোধ্যানাথের 
প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। এ পর্য্স্ত সে অযোধ্যানাথের প্রতি 
একবারও দৃষ্টিপাত করে নাই। অযোধ্যানাথকে গেকুয়া বসন 
পরিহিত দেখিয়া বলিল--”মহারাজজজি আপনি গুণতে 
জানেন ?1__সে দিন এখানে এক গণক আনিয়াছিল। সে গণক 
বলিযাছে আমার সীতালক্্ী আমার কাছেই ফিরিয়া আসিবে । 
ও বাদী তাহাকে রাখিতে পারিবে না। গণককে আমি চার 
পয়সা দিয়াছি। আপনাকে আমি ছুই আন! দ্িব”__ 

* অযোধ্যানাথ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, ইন তি 
তাহার সকল আশা দবফল হুইবে। তাঁহার ভঙ্মী কৈলাশেশ- 
রীকে এখান হইতে আবার কেহ লক্ষ নিয়া'থাকিবে। কিন্ত 
ব্পিন্বে তিনি বিলক্ষণ ধৈর্যাবলম্বন কন্সিতে শিক্ষা! করিয়াছেন । 
তিনি মনের ভাব গোপন পূর্বাক বলিলেন---”কে তোমার নীতা- 
লক্ী 1, ইহার কি হইয়াছে ।” 

। এিলোকটা বি -_ “গোনাঞ্চি তকে বসুন বন্থুন । আমি 
কু কথ্ুই কাছে বল্‌্বো একটু ভাল কিয়া 
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গণিয়! দেখুন ত সীতালক্্ী কবে এখানে ফিরিয়া আসিবে। 
সে নিশ্চয়ই আমার কাছে আসিটব ।” 

“তোমার সীভালম্ীর কি হইয়াছে?” 

"আমার সীতানক্্ীকে বাদসার ত্বরে দিতে লক্ষ লইয়া 
গিয়াছে ?* 

“কে লক্ষৌ নিয়ে গিয়েছে?” 

“সেই বাদী-_পোড়াকপানী--” 

"সীতালম্্ী' কি তোমার কন্তা ?” 

“আজ্ঞে, সীতালক্দ্ী আমার আপন মেয়ে নহে_-আমার 
আপন মেয়ে ছিল গঙ্গা গঙ্গার স্বামী মরিলে পর দর্শন সিংহ 
তাহাকে বাদসাহের অন্দরে সিপাই করিম্বাছে । আমার গঙ্গাকে 
আর দেখতে পাব না।” 

"সীতালম্মী কাহার মেয়ে ?” 

“সীতালক্ীর আপন মা বাপ নাই। তাহার মা, বাপ, ভাই 
বকলকে ঠগীর! খুন কল্পে পর, দর্শননিংহের বাপ সীতালম্্মীকে 

» এখানে আনিল। আমি অনেক দিন এই ঘরে আছি। দর্শন 
সিংহের মার মরবার আগে এখানে আনিয়াছি। আমিই সীতা- 

লঙ্গীকে পেলেছি-_এখন সীতালম্্ী বড় হইয়াছে» ' 

এই স্ত্রীলোকটার এই সকল অসংলগ্ন কথা শুনিয়া! অযোধ্যা” 
নাগ বুঝিতে পাঁরিলেন তাহার তত্বী কৈলাশেশ্বরীকে এই 
স্বীলোক সীতালক্ী নামে অভিহিত করিক্লাছে। সুতরাং তাহার 
সকল আশ! ফুক্সাইল। তিনি মনে নে _ পহাপরমেশ্বর [ 
আমি কৈলাশেশ্বরীর সাক্ষাৎ লাভের আশ ঠকেবারে পরিত্যাগ 
করিয়াছিলাম। কিন্ত কেনই বা! সেই পরিত্যক্ক আশাকে জবার 
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হব মধ্যে স্থান প্রদান করিলাম । এ দারুণ সংবাদ না গুমিলেই 
ভাল ছিল।” 

এইরূপ চিন্তা করিয়া! আবার শ্ত্রীলোকটাকে জিজ্ঞাসা করি- 
জেদ--“জক্পপালবিংহের যে পালিত কৃন্ত। ছিল, তাহার নাম 
সীতালক্ষমী ?” 

“আজ্ঞে হ-_-জয়পাল সিংহ তাহাকে বড় ভালবাসিত।” 

*তবে জয়পালসি“হ তাহাকে লৃক্ষৌ নিতে দিলেন কেন ? 

শতিনি এখানে থাকিলে কি এ বীদী আমার নীতালক্ীকে 
নইয়। যাইতে পারিত ?* 

অযোধ্যানাথ স্ত্রীলোকটার সকল কথা বুঝিতে পারেন ন1। 
স্কুতরাং তিনি জিজ্ঞাস! করিলেন-_-”সে বাঁদী কে? 

স্রীলোকটা বলিল-_-“সে বাদীকে আপনি দেখেন নাই? 
বাদী আগে বাই ছিল। দর্শন সিংহের মা মরিলে পর, জয়পাল- 
সিংহ বাদীকে এখানে আনিল। জন্মপালসিংহের ব্যামে! হইলে পর 
আব বীদদীকে দেখতে পার্ত ন1। ব্যারামের সময় সীতাদদ্দী 
তাহার কাছে বসিকব! থাকিত , আর আমি কাজ কর কর্তাম।* 

অযোধ্যানাথ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন_-“এখন জন্মপাল- 
সিংহ কোথায় আছেন।” 

প্দ্রশ্দিসিংহ তীহাঁকে লক্ষৌ লইয়া গিয়াছে।” 

অধোধ্যানাথ এখন যনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, কোন্‌ 
দর্শন্সিংহের কথ। বলিতেছে। জয়পাললিংহ কি বাদসীহের সেনা” 
পট্টি কর্শনসিংহের পি] । তিনি স্্রীলোকটীকে পুনর্বার জিজ্ঞাস! 

প্তুমি দর্শনযিংক্ছের কথা বলিতেছ। অযোব্যায় 


” মাযার দরব্ঠরের রাজ! দিসি 1* 


চতুর্দশ অধ্যায় । ১৫ 


স্্রীলোকটা কোপাঁবিষ্ হইয়া বলিল-__পই! সেই দর্শনদিংহ---ও 
রাজ! হইগ়াছে--ওর রাজার কপালে ছাই--কেবল লোকের 
মেয়ে ধরে ধরে বাদসাঁর ঘরে পাঠাইতেছে । আমার গঙ্গাকে নিয়ে 
সিপাই করিয়াছে। গঙ্গার জাত. গেছে- গঙ্গা ফিরিয়া আলিলেও 
আর ঘরে নিতে পার্ব না ।” 

“তোমার গঙ্গাকে তুমি বাইতে দিলে কেন ?* 

“আমি বেতে দিয়াছি ?, দর্শনসিংহের লোকেরা ফু্লাইসস! 
নিয়ে গিয়াছে। আমি জানিলে ওর মাথ! খাইতাম ?” 

স্্রীলোকটী এই কথা বলিয়াই আবার বলিতে লাগিল-_. 
“ঠাকুর গোসাঞ্রি । তোমার কাছে কি বল্ব কত কত মেয়ে 
ধরে এনেছে । কোন সুন্লুক হইতে একটা মেয়ে ধরে এনেছিল। 
মেয়েটা আমার সীহালক্ীর মতন হুন্দর-_সে ভাল লোকের 
ঘরের মেয়ে-_ভাললোকের ঘরের বউ। সে কেবল মর্তে 
চায়। কয়েক দিন পর মেমনেটা পাগল হইল । কেবল বাবা, দাদা, 
দিঙদি--প্রাণের অযোধ্যানাথ এই চীৎকার করিত। বাদী কাছে 
সেলে ওকে কামডাইতে আসিত। আমার সীতালগ্ষী কাছে 
গেলে তাকে ভালবাসিত। সীতালশ্্ীর ুখ খ্ঠুনি ধরিয়া! বলিত 
এই ত আমার অযোধ্যানাথ_আমার প্রীণেস্বর ;) এক বছর 
পরে মেয়েটার ব্যামো হইল। একেবারে মর মর হইল। আমার 
সীতালদ্্রী তাহার কাছে বসিয়! থাকিত। তাহার গল! শ্খা- 
ইলেই মুখের মধ্যে ছুধ্‌ ঢালিরা দ্িত। তিন চাঁর্‌ যাস হইল 
মেকেটী একটু ভাল হ্ইয়াছে। লে হেয়ে্টকেও লক্ষৌ লই! 
গিস্বাছে।* 

“স্বীলোকটার এই সকল কথা গুনিয়াই অযোধ্যানাথ শিহিযা 
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উঠিলেন। তাহান্ধ মনে হইল যে হয় ত দর্শনসিংহের লোকের 
যানকুযারীকেও এই বাড়ীতে আনির। রাখিয়াছিল্‌। তিনি বিশেষ 
আগ্রহাতিশয় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন__-“কোন দেশ হইতে 
সে মেয়েটাকে আনিক্বাছিল ? 

স্ত্রীলোকটা বলিল-__”“কোন দেশ হইতে আনিয়াছে আনি ন!।” 

“সে তোমাকে তাহার পিতা কি শ্বামীর নাম বলে নাই 1” 

“না কিছুই বলে নাই-_সে বনধবে কখন ? সে প্রথমে পাগল 
হইল-_পরে মর মর হুইয়। পড়িল। যখন একটু ভাল হইল তখন 
দিন রাত্‌কেবল কীদ্‌তে চক্ষেরলে তার কাপড় ভিব্ধিদ্বা যাইত।» 

অযোধ্যানাথ কিছুকাল নির্বাক হইয়া রহিলেন। পরে 
জিজ্ঞাস! করিলেন--পরাজ! দর্শনসিংহ সে মেয়েটাকে এখানে 
আনিয়া রাখিলেন কেন ?” 

স্ত্রীলোকটী বলিল--“ঠাকুর গোসাঞ্চি, সকল গোলমালের 
মূল এ বাদী। আমি ত আপনার কাছে বলিছি। বীর্দী আগে বাই 
ছিল। দর্শনসিংহের বাপ. বুড়কালে ওটাকে এখানে আনিল। 
দর্শনসিংহ সুন্দর সুন্দর মেয়েগুলিকে আনিয়া! ওকে নচে শিখি". 
ইক বলিত।", গ 

“তোমার সীতালক্ীকেও নাচ শিখাইয়াছে ?” 

"আমার সীতালন্ীর নন্ব বছর বয়স হইলে দর্শনসিংহের বাপ 
তার বিষ্বের কথ! ঠিক কন্িল; সীতালক্ীর বিয়ে হইলেই 
আমি তার সঙ্গে চলিয়া! যাইতাঁম। ও বাদীর কাছে খাকিতাষ 
না। ছর্শনসিংহের /ধাপে *ব্যামে। হইল। সীতালদ্দীর "দার 
খিরে হইল না। হের বাপ অজ্ঞান হইয়া! চলি গেলেন। 
সখ্নিিধং বীঙালগ্গীতে নাচখবন শিখাইতে বহি! গেল । ' বাঁধ 
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সীভাঙলন্্ীকে বাঁ গান শিখাইতে লাগিল। বে মেয়েটা গাগ 
হইয়াছিল তাকে বাদী নাচগান “শিথিতে বন্েই সে বাদীকে 
কাষড়াইতে বাইত /+ 

*তবে তোমার সীভালন্দ্ী বাদসাহের ঘরে যাইতে সন্মতা 
হইয়াছেন ।” 

“না--না__বখন ছোঁট ছিল তখন এ বাদী তাকে বাদষার ঘরে 
বাইতে বলিত। তখন সীতালক্ষী ভালমন্দ কিছুই বুক্ত না--বড় 
হইলে পর, আমি তাকে সকল কথ বুঝাইয়া দিয়াছি। আমার 
সীতালক্্মী বড় ভাল মেয়ে। ঠাকুর | তুমি ত আর কারো! কাছে 
বলিবে না। তোমার কাছে একট! কথ! বলিতাম্‌। দর্শনসিংহকে 
বলিবে না?” 

“না তূমি সকল কথা আমাকে বল) আমি কাহারও নিকট 
কিছু বলিব ন!। তোমার তন্ন নাই। ভোমার সীতালদ্ধীকে আমি 
তোমার নিকট আনিয়া দিতে চেষ্টা করিব।+ 

শ্ঠাকুর ! তুমি আমার সীতালক্ীকে আনিয়! দিবে? তবে 

খএুমাকে আমি দশটাক। দিব। ভুমি উপরে চল। তোমার কাছে 
আমি লব কথা বল্বে!। ভুমি লক্ষ বাইবে ? আমার গঙ্গাকেও 
সঙ্গে ক'রে এনে |» 

স্্রীলোকটা এই বলিয়াই অযোধ্যানাথকে দ্বিতল গৃহে লইয়া 
গেল। এই ্ত্রীলোকটার আর পরিচয় প্রদান করিবার প্রক্ো- 
আন নাই। পাঠকগশ সহজেই বুঝিতে পারিবেন, এই স্ত্রীলোকটা 
পুর্ব পুর্ব অধ্যায়ের উল্লিখিত বুক্িয়! ৷ $ 

বুদ্দিয়া' এবং অযোধ্যানাথ উপরে চলিয়ী গেলেন । বুদ্দিয়ার 
দ্যাপনপর় জান ছিল ন। লকলফেই সে আপনার জোক 
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খজিয়! মনে করে। পূর্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ের উল্লিখিত এই উদ্যান- 
বাসিনী বৃদ্ধ! রমঈী তিন, পৃথিবীতে বুন্দিয়া আর কাহাকেও 
শক্র বলিয়া মনে করে না । সকলের নিকটই সে আপনার মদের 
কগ! বলে। কিন্তু তাহার কন্তা গঙ্গার লক্ষ যাইবার পর, বুন্দিয়া 
রাজ! দর্শন সিংহফেও পরম শক্র বলিয়া! মনে করে, এবং দর্শন. 
সিংহকে বড় ভয় করে। 

বুন্দিয়ার স্বামীর মৃত্যুর পর,*সে কখনও কুপথগামিনী হঙ্গ 
নাই; আপন জামাতার গৃহে বাস করিতেছিল। তাহার 
জামাতার মৃত্যুর পর আপন বিধবা কন্তা সহ জয়পালের 
স্ত্রীর পরিচারিকার কার্ষো নিযুক্ত হইল। প্রায় বিশবৎসর পর্ধ্যস্ত 
বুন্দিপ্না এই বাড়ীতে বাস করিতেছে । রাজ! দর্শনসিংহের 
লোকের! বুন্দিয়ার কন্তা গঞ্জাকে তিন চারি বৎসর পূর্বে লক্ষৌ 
লইয়া গিয়াছে। বুন্দিয়ার বয়ংক্রম অন্যুন পঞ্চাশ বৎসর হইয়াছে । 
বুন্দিয়ার সংসার বুদ্ধি একেবারেই নাই। বুন্দিয়াকে সকলেই 
নিতান্ত নির্বোধ এবং বোকা বলিয়া জানে। কিন্তু বুন্দিদ্ার 
হৃদয়স্থিত স্বাভাবিক ধর্মভাব অত্যন্ত প্রবল । মিথ্যা আচরণ এবং .. 
কপট ব্যবহারের প্লেতি বুন্দিয়ার বিশেষ ত্বণা ছিল। সেই 
জন্তই সময়ে সুয়ে বুন্দিয়ার সঙ্গে উদ্যানবামিনী বৃদ্ধার ঝগড়া! 
বিবাদ হইত । বৃদ্ধা জয়পাঁলসিংহের অর্থাপহরণের চেষ্টা করিতেন। 
বুস্দিত্স! তাহাতে বৃদ্ধাকে বাঁধা দিত। অসতী রমনীর্দিগকে বুন্দিয়! 
অত্যন্ত স্বণা করিত ) সুত্তরাং বৃদ্ধার সঙ্গে বুন্দিয়ার মিল হইবার 
স্ভ্ভব ছিল না। ৃঁ 

বুম্দিয়া অবোধ্্ঠনাথকে উপরের গৃহে নিয়া তাহানর সিকট 
মান্জা গর্ব, ছুনার ব্যিয়ে জনেক কথা! বলিল। সকল বা 
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এখানে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। অনেক কথাবার্তা 
পর, অবশেষে বলিল যে মারা গরবং সুনা লক্ষ যাইবার পূর্ব 
দিন রাত্রি একত্রে শয়ন করিয়াছিল। ছুনার জন্ত তাহার বড় 
ছুঃখ হইল। মান্না এবং সন! সেই রাত্রে কি কথাবার্ড| বলিতেছে 
তাহ! শুনিবার জন্য সে মান্নার শয়ন ঘরের দ্বারে সমস্ত রাত্রি 
ঈাড়াইয়াছিল। তাহাদের দকল কথাবার্তী সে বুঝিতে পারে 
নাই। কিন্তু মাক্লা এবং স্কুনা আপন আপন কেশের নীচে 
শানিত ছুরিকা লুকাইয়! রাখিয়াছে। বাদসাহ কিন্বা অন্ত কেহ 
তীহাঁদিগের ধর্খ নষ্ট করিতে উদ্ভত হইলে, তৎক্ষণাৎ বুকের 
মধ্যে ছুরিকা বসাইর! দিয়া মরিবে। মুনাকে মান্না আপন 
পিতা এবং স্বামীর নাম বলিয়াছে। মান্নার পিতার নাম গঙ্গা- 
রাম ন! গঙ্গানাথ বলিয়াছিল, তাহা তাহার স্মরণ নাই। কিন্তু 
তাহার শ্বামীর নাম যে পণ্ডিত অযোধ্যানাথ, তাহা তাহার স্মরণ 
আছে। শেষ রাত্রে মানা নাকে বলিয়াছিল--প্ছনা নিশ্চয়ই 
ভুমি আমার শুণডরের কন্য!। তোমাকে হারাধন পাইয়াছি।” 
স্ঞআযোধ্যানাথ বুন্দিয়ার সমুদয় কথ! শ্রবণ করিয়া এখন 
নিশ্চয় জানিতে পারিলেন যে, তাহার স্ত্রী ম্বুনকুমারীকে দর্শন 
সিংহ এই বাড়ীতে, আনিয়া রাখিঙ্পাছিল। আর৪তীহার তী 
কৈলাশেশ্বরীই বুন্িয়ার কথিত মীতালঙ্দী। 
অযোধ্যানাথের এই স্থানে পৌঁছিবার মাত্র পাচ দিন পূর্বে 
মানকুমারী এবং কৈলাশেশ্বরীকে সঙ্গে করিয়া উদ্যানবানিনী 
বৃদ্ধা লক্ষৌ চলিয়া! গিয়্াছেন। অযোধ্যনাথ বুনদিয়াকে সঙ্গে 
করিক্র! লক্ষৌ যাইবেন বলিয়া স্থির করিলেন। বুন্দিয়াও লক্ষ 
যাইতে সন্্তা হইল। কিন্ত এ নংসারে মান্য আপন" ইচ্ছান্কু- 
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সারে কখনও কাধ্য করিতে পারে না। মান্য খটনার পশ্রোতে 
ভাসিতেছে--চিরকালই ঘটনার শ্রোতে ভাদিবে। কাণপুরে 
পৌঁছিবার পরদিন, অযৌধ্যানাথের ভক্মানক জর হইল। তিনি 
একেবারে শয্যাগত হুইয়া পড়িলেন। বুন্দিয়া সর্বদা! তীহার 
সেবা শুশ্রষ! করিতে লাগিল। কিন্তু ছুই বৎসর পর্যন্ত পথ 
পর্ধ্যটন, অনাহার এবং মানসিক কে, তাহার শব্ীর একবারে 
বিনষ্ট করিয়াছে। প্রায় তিন মাস পর্যস্ত তিনি মৃতপ্রায় শহ্যা- 
গরত হুইয়া পড়িয়া! রহিলেন। আর লক্ষৌ যাইবার সাধ্য হইল 
ন1। তিনি এই ক্প্নাবস্থায় সর্বদা কেবল পব্মেশ্বরের চিন্তা! 
করিতে লাগিলেন । মনে মনে ভাবিতেন দৈবহঝ্বিপাক দৈব 
বল হইতে বিভিন্ন নহে। দৈবদূর্ব্বিপাক তাহাব্র স্ত্রী এবং ভগ্গীকে 
এক স্থানে আনিয়াছে। দৈবছ্র্িপাকে পড়িয়া তিনি স্ত্রী এবং 
ভগ্মীর বর্তমান অবস্থা জানিতে পারিয়াছেন। সুতরাং দৈব 
ছুর্বিপাকই তাহাদ্দিগের উদ্ধারের পথ প্রস্তত করিবে। এই 
প্রকারে মনকে আশ্বস্ত করিয়া! ভাত্র আশ্বিন কার্তিক তিন মাস 
কাণপুরে জরপালপিংহের উদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন।.. 
প্রথমতঃ বুন্দিয়ার নিকট তিনি আত্ম পরিচয় প্রদান করেন” 
নাই। কিন্ত তহার ব্যারাম অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে তিনি বন্দির 
নিকট আত্ম পরিচ় প্রদান পুর্ণক বলিলেন__” বুন্দিয়া তুমি 
আমার ভগ্দীকে আপন কন্তার ন্তায় প্রতিপালন করিয়াছ। বঙ্গি 
আমার এই স্থানে মৃত্যু হয় এবং আমার মৃত্যুর পর আমার ভন্ী 
ওক্্রীর সঙ্গে তোমার1সাক্ষার্থ হয়, তবে তাহাদিগকে আমার 
“ সকল কথ৷ বলিবে।* 
শিস 


পঞ্চদশ অধ্যায় । 
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শ্রাবণ মাস প্রায় শেষ হইয়াছে। ভাত্র মাসের প্রারস্ভেই 
লর্ড উইলিয়ম বেন্টিক লক্ষ পৌছিবেন। নগরে লোকারণ্যের 
কোলাহল ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। বাদসাহের সথচতুর পারিষদ 
সরফরাবর্থ। পশুশীল! পরিপূর্ণ করিয়াছেন। পপর যুদ্ধ, পাখীর 
যুদ্ধ, বাইএর নাচ ইত্যাদি আমোদ প্রমোদে নসিরছ্ধিন হায়দর 
দবিনাতিপাত করিতেছেন » কিন্ত কিছুতেই স্থা়ী সুখ, চির 
শাস্তি লাভ করিতে পারেন ন|। 
সস. গোমতী নদীর পার্থখে মবারকমঞ্জিল। মবারকমপ্রিলের 
সুখে উচ্চ বারা প্রস্তত হইয়াছে। গরবদরু জেনেরল, রেসি- 
ডেপ্ট, বাদসাহ, বাদসাহের পারিষদবর্ এই বারু্ডায় বসিয়া 
গঞ্জর যুদ্ধ দেখিবেন। যুদ্ধের রঙ্গতৃমি এই বারাগ্ডার লঙ্গুখেই 
্রস্তত হুইন্লাছে। 

পল্ডশালায় এখন এক শত পঞ্চাশটা হস্তী, চারিটী সিংহ, 
চৌদ্দটা ব্যাপ্ত, দশটা গণ্ডার, ত্রিশটঃ বন্তমন্িষ, দাতটা উদ, দশটা 
তন্গুক এবং অন্থান্ত বিবিধ পণ্ড সংগৃহিত হইয়াছে । এই সকল 
অন্ধ ঘিগের মধ্যে কোনটার কত বল, কত বিক্রম, কোনটা ফি 
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প্রকার বুদ্ধ শিখিয়াছে তৎসমুদয় আগ্রে পরীক্ষা করিতে হুইবে। 
যুদ্ধে যে কয়েকট! বিশেষ বিক্রম প্রকাশ করিবে, গবর্ণর জেনে- 
রুলকে তাহাদের বদ্ধ ধেখাইতে হইবে। 

উদ্ বড় শিনীহ জন্ত। কখনও যুদ্ধ করে না। কিন্ত 
উদ্বীকে যুদ্ধ শিখাইতে হইবে » উদ্্রের প্রক্কৃতি পরিবর্তন করিতে 
হইবে। পঞ্তর ঈশ্বর প্রদত্ত প্রকৃতি সহজে পরিবর্তিত হয় ন|। 
কিন্তু শ্বভাবের বিপর্য্যাস্‌ অযোধ্যার সমুদয় জীব জন্তর মধ্যে 
পরিলক্ষিত হয়। বালকগণ বালিকার পরিচ্ছদে নগরে বিচরণ 
করিতেছে । পিতা মাতা আপন আপন কন্তাকে আগ্রহাতিশক়্ 
সহকারে বাদসাহের মুতাহী স্ত্রী ব্বব্ষপ বাদসাহের অন্দরে প্রেরণ 
ফরিতেছেন। সদাচারি, ধর্্মনিষ্ট ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়! 
শত শত ধুবক দন্যুদলে প্রাবেশ করিতেছে । যে দেশের শাসন 
প্রণালী মানুষের শ্বতাব প্রক্কৃতি পরিবর্তিত করিয়াছে_ যে দেশ 
প্রচলিত উপধর্থ মানুযকে ঠগীর প্রকৃতি প্রদান করিয়াছে সে 
দেশে একটা উত্রের প্রকৃতি পরিবর্তন কর! অতি সহজ ব্যাপার । 

জন্ত সকল মর্ড না হইলে বুদ্ধ করে না। মুসলমানের] মূর্ত, ॥ 
শব্ধ উচ্চারণ করিড়ে অসমর্থ । স্থৃতরাং লক্ষৌব বাদদাহু এবং 
আমির উমরাগেণ বলিতেন পণ্ুদিগকে মন্ত করিতে হুইবে। 
ইংরেজের! বলিতেন পশুকে মাষ্ট না করিলে যুদ্ধ করিবে না। 
হিন্দুর যর্ত শব্ধ উচ্চারণ করিতে পারিলেও নবাব এবং ইংরেঞ্জ- 
্িগকে অন্থকরণ পূর্বক মর্ত না বলিয়া মস্ত কিন্বা মাষ্ট বলিতেন। 
স্বয়ং নবিরদ্দিনহাকদঞ্ ইংরেজ রেসিডেপ্ট, রাদসাহের খাস 
- দ্বরবারের পারিষদবর্গ, উজীর হেকিম মেহেন্সি আলি খা, রাজ! 
হর্শন সিং, আনিষ্টান্ট দেওয়ান রাজ! মেওয়ারাম দিংহ আম 
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সকলেই পল্তর যুদ্ধ দেখিবার নিমিত বারাগায় উপবেশন 
করিয়াছেন। , 

সরফরাজ খ! পণুরক্ষকঙ্ছিগকে ছুইটা! উদ্ীকে মাই (মর্ত) 
করিতে আদেশ করিলেন। উদ্রকে মর্ত করিতে হইলে তাহার 
উদর হইতে ফেণা বাহির করিতে হয়। রঙ্গতৃমিতে ছুইটা উ্র 
আনীত হইল। উ্রতবয়ের মুখ হইতে ফেন! পড়িতে লাগিল। 
ফেনা পড়িতে পড়িতে উ্প্নয় উন্মত্ত হইয়া পরস্পরের সঙ্গে 
ুদ্ধারস্ত করিল। অনতিবিলম্বে একটা উদ্্ পরাজিত হুইবাধাত্র 
উষ্টরের যুদ্ধ শেষ হইল। 

উষ্ট্ের যুদ্ধাবসানে গণ্ডারের যুদ্ধ আরস্ত হইল। গণ্ডারগণ 
সহজে শাস্ত গ্রকৃতি লাভ করে। বিশপ. হিবার, গাজিউদ্দিন 
হায়দরের রাজত্বকালে ইহার কোন কোন গণ্ডারের পৃষ্ঠে হাওদ! 
পাঁতিয়া লোক চলিতে দেখিয়াছেন। কিন্তু গণ্ডারের আর সে 
প্রক্কৃতি নাই। তাহারা যুদ্ধ শিথিয়াছে। একট! অপরকে দেখিলেই 
জিগীষ! পরবশ হইয়া যুদ্ধার্থ ধাবিত হয়। 
»»৬ গার যুদ্ধ শেষ হইলে ছুইটা ব্যাত্র আনীত হইল। ইহাঁ 
দেবর একটা ব্যাপ্ের নামবুড়িয়। ৷ অপরটীরঃনাম তরাইওয়াল! । 
ব্যাত্রের যুদ্ধ আরম্ত,হইলে বাদসাহ রেসিডেন্টকে বুজি রাখিতে 
অন্থরোধ করিলেন। রেসিডেণ্ট একটু অবস্ঞার ভাব প্রকাশ 
পূর্বক বলিলেন__“মুল্‌কে জামানিয়া আমাকে ক্ষমা! করুন । 
আমার বাজি রাখিবার টাকা নাই।”* 

বাদসাহ বানী রাখিতে বলিয়াতছন। &এখন উপস্থিত লোক্ষ- 
দিগের মধ্যে একজনকে বাজী না রাখিলে বাদসাহের অপমান 
করা হয়। সুতরাং বাদলাহের খাস দরবারের অন্ততমন্পাবিষা 
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সাহার ইংরেজি শিক্ষক ততঙ্গণাৎ বশ্থুখে আদিম! বলিলেন 
--স্ষুল্‌কে জামানিয়! ! আমি বাজী রাখিব। বুড়িয়া পরাঝিত 
হুইবে। বুড়িয়া পরাজিত না হইলে আমি পাঁচ শত স্বর্ণ সুত্র! 
প্রদান করিব!” শিক্ষক বিলক্ষণ জানেন যে বুড়িয়া কখনও 
পরাজিত হইবে না। কিন্ত বাদসাহের সঙ্গে বাজী রাখিতে 
হইলে বাদসাহের যাহাতে জিত হয় তাহাই করিতে হুইবে। 
নসির বলিলেন “তরাইওয়ালা পর্ঝাজিত হইবে। তরাইওয়ালা 
পরাজিত না হইলে আমি পীচ শত বর্ণ মুদ্রা দিব।” যুদ্ধে 
তরাইওয়াল। পরাজিত হুইল। বাদসাহ বিশেষ আত্মগৌরব 
প্রদর্শন পূর্বক শিক্ষকের নিকট পাঁচ শত স্বর্ণ মুদ্রা চাহিলেন। 
শিক্ষক তাহার হার হুইয়াছে স্বীকার পূর্বক শ্বণ মুদ্রা! প্রদানে 
সন্ত হইলেন। 
ব্যাহর যুদ্ধাবসানে হস্তীর যুদ্ধারস্ত হইল। যাঁলিয়ার নামে 
একটা প্রকাণ্ড হস্তী বাদসাহের পিলখানায় রহিয়াছে । মালি- 
যার অন্যুন একশতবার একশত নূতন নূতন হাতীর সঙ্গে যুদ্ধ 
ক্বরিয়! জয়লাভ করিয়াছে। যুদ্ধ করিতে করিতে মালিডাব্রের.” 
একটা দন্ত ভাঙিঘবছে। আজ অপর একটা প্রকাণ্ড হস্তীর 
সঙ্গে মাপিয়ারের যুদ্ধারস্ত হইল। উতয় হস্তীর মাহুত আপন 
আপন হন্তীকে পরিচালন করিতেছে । মাহুতদ্বয়ের মধ্যে 
যাঙ্ছার হৃস্তী জয়লাভ করিবে সে পুরককৃত হুইবে। হসতীদ্বয়ের 
বম্তকের সংঘর্ধণে কামানের শবের ভ্তায় শঙ্খ হইতে লাগিল। 
কিন্ত জঙ্গকাল মধ্যেই ৮মপর হস্তী মাঁশিকার কর্তৃক পরাজিত 
কইরা গলার়নের চে করিল । যালিয়ারও প্রন্কতত বীরের ভ্তার 
“িলারগাঁদি শুর প্রতি দয়া বর্শন পূর্ত বুদ্ধ হইতে বিরত 
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ছইল। কিন্তু বারাওার উপর হইতে বাদসাহ খালিলেদ-.. 
"্মালিয়ারফে.আবার যস্ত করম" সাহেবের বলিলেন-_“আহার 
মষ্ট করিতে হুইবে।” হস্ীর মাহত পুরস্কারের প্রলোভনে মালি- 
স্লারকে পুনর্ধার ধাবিত করিবার চেষ্টা করিবামার, মালিয়ার 
কোপাবিষ্ট হইয়া! শুও দ্বারা মাহুতকে পদতলে নিক্ষেপ করিল। 
মাহত তৎক্ষণাৎ পঞ্ত্ব প্রাপ্ত হইল। মালিয়ার গুও দ্বার! যৃত্ত 
মাহুতের এক এক খানি হস্ত সজোরে ছিদ্ধ করিয়া অন্তরীক্ষে 
নিক্ষেপ করিতে লাগিল। 
মৃত মাহতের স্ত্রী একটী শিশু সম্তান ক্রোড়ে করিয়া নিকটে 
ঈবাড়াইয়াছিল। স্বামীর মৃত্যু দর্শনে সে সস্তান বক্ষে করিয়া 
মাঁলিয়ারের দিকে ধাবিত হইল। ইংরেজ রেসিডেন্ট বারাও 
হইতে মাহুতের স্ত্রীকে হস্তীর নিকট যাইতে দেখিয়া! সনতুখস্থিত 
অস্থার়োহীদিগকে হস্তী তাড়াইয়৷ দিতে আদেশ ক্রিলেন। 
তিনি বলিলেন-_-প্্মাহতের স্ত্রীর প্রাণরক্ষা কর 1” অস্বারোহীগণ 
অস্ত্র শ্রসহ সুসজ্জিত হইবার পূর্বেই মাহতের স্ত্রী হস্তীর নিকটে 
হু) বলিল-_পনিষঠুর মালিয়ার ! নিষুর--তুই আমার স্বামীকে 
খুন করিয়াছিস, আমার ঘরের ছাদ ভেঙ্গেছিস্) আর দেওয়াল 
সবি কি হইবে ? আমাকেও খুন কয।” 
রেলিডেন্ট এবং অন্তান্ত সকলেই মনে করিস্বাছিলেন . €ষ 
উদ্ম্ত হত্্রী নিশ্চয়ই মাহতের স্ত্রীর প্রাগ সংহার কৰিবে। কিন্তু 
কি আশ্চর্য্য ! মাছতের স্ত্রীর আর্তনাদ এবং ক্রন্দন হম্তীকে বড় 
হখিত করিল। হুত্তী অগ্রস্তত হইক্ী চক্ষের সবল ফেরিতে 
নাগিল। এমং যাহুতের সৃতদেহ হইতে পা শয়াইল। গন 
কোহীগণ ভুদীর্ঘং লৌহ দও ছার! ছাতীকে ভাড়াইবার জে! 
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ফরিবানাজ হান্তী তাহাদের দিকে ধাবিত হইল। খাহাছেইী- 
গণের প্রাণ বিনাশের উপক্রম হুইল । বাদপাহ বারা হইজে 
ফাঁহতেব স্ত্রীকে হাতীকে সাস্বনা! করিতে বলিলেন। যাহুতের 
স্ত্রী হাতীকে ঈশার! কবিবামাত্র হাতী ফিরিয়া! আসিল। দাহতের 
শিশু সন্তান মালিয়াবেব শী ধরিয়া! খেলা কবিতে 'লাগিল। 
স্বত মাহুত সস্ত্রীক এই হাতীব প্রতিপালন করিত। হাতী 
গুর্বেও এই শিশুব সঙ্গে খেল! কব্রাছে। 

বাদসাহু মাহুতেব স্ত্রীকে হা্তী লইবা বথাস্থানে যাইতে 
আদেশ কবিলেন। মাহতেব স্ত্রী ঈঙ্গিত কবিবামাত্র হস্ত 
স্ুইয়। পডিল। সে আপন শিপু সন্তান সহ হন্তীপৃঠঠে আবোহুপ 
করিয়। চলিয়া গেল। পশ্তুব যুদ্ধও শেষ হইল। 

পণ্তব যুদ্ধেব পনদিন পাখীব যুদ্ধ হইল। সুঁধগীর সক্ষে মুবগীর 
যুদ্ধ, এক শ্রেণীস্থ পাবীব সঙ্গে অপব শ্রেণীব যুদ্ধ হইল। 

ইহাব কয়েক দিন পৰে হবিণে হুবিণে যুদ্ধ হইল। এক 
প্রকীর আমোদ প্রমোদ নসিবকে স্বাদ! প্রকুল্প রাখিতে পারে 
না, নিত্য নৃতন আমোদেব প্রয়োজন হয়। সতরাং পারিহ্দু. 
বিগকে নিত্য নূতন আমোদের আরোজন কবিতে হয়। 

পণ্ড এবং ,পাখীব যুদ্ধ দর্শনে নসিব বিশেষ সন্তোষ লা 
ফিয়াছেন। সবফরাজর্খার উপর যে সকণ কার্যের ভার 
অগগিত হইয়াছিল তৎসমুদূর় স্ুচারুরূপে নির্ধাহিত হইয়াছে। 
যাষসাহ্‌ সরফবাজ্ব প্রশংস। করিতে লাঁগিলেন। কিন্তু বা 
বারের দুখে সরফরাজ প্রশংল! তনিমা বর্শনসিংহ্র মুখমগ্ডল 
সক হইল। দর্শনসিংহের উপর যে কাঁ্যের তাজ আর্সিত হই" 
হাছে চ্ায ভিনি এগন পর্যযস্তথ সম্পাদন করিতে পারেন নাইি। 


পঞ্চদশ অধ্যাথ। ১৬৯ 


মাক্সা শ্রবং সার লক্ষৌ পৌছিবাব পব, মাক! বোগাক্রান্ত 
হাইয। পড়িয্াছেন। চ্াহাব আঁর শব্যা। হইতে উঠিবার সাব্য 
নাই। ফবিদবক্ঝ বাজভবন হইতে প্রায় এক ক্রোশ দুরে গোমতী 
ন্দীব অগ্ধর পার্থে এক উদ্যানে মান্না এবং জুনা বৃদ্ধাব সঙ্গে একত্রে 
বাস কবিতেছেন। দর্শনপি"হের নিযোজিত পাঁছাবাওধালাগণ 
সর্ধদ! বাগানে পাহারা দিতেছে । 
দর্শনসিংহ অত্যন্ত চিন্তাকুল হইযা পডিযাছেন। বাঁদসাহ্র 
নিকট হইতে তিনি কাশ্মীবী বাই আনধনেব ব্যক্স এক লক্ষ টাক! 
নিয়াছেন। মান্না এবং জুন! কেহই কাশ্মীবী বাউ নহে। তাহা 
দিগকে তিনি কাশ্মীবী বাইব নাম প্রদান কবিযাছেন। তাহাব! 
কাণপুব হইতে আনীত হইয়াছেন । তাহাঁব এই সমুদক চক্রান্ত 
প্রকাশ হুইয় পডিলে তিনি নিশ্চয়ই পদচ্যুত হুইবেন। পক্ষা- 
স্তখ তিনি পুর্বে মনে মনে আশা কবিয়াছিলেন বে বাদসাহকে 
কাশ্মীবী বাই প্রদ্দান কবিষা তিনি বাদসাহেব বিশেষ প্রিক্পপাতর 
হুইবেন। ছেকিম মেহেন্দি জালিখার পবিবর্তে উজীবেব পে 
, নিযুক্ত, হুইবেন। হেকিম মেহেন্দি আলির৭খা উজীব হইলেও 
বাদসীঁহেব খাস দববারেব পাবিষদ নহেন| দর্শনসি'হ যনে 
মনে স্থিব করিগ্জাছিলেন যে ভিনি প্রধান মন্ত্ুঘ পদ লাভ 
করিতে পারিলে, ছই বিভাগেই কার্য কবিবেন। উজীব শ্বরপ 
ঝাছ্যশাসন ফবিষেন এবং খাস দববারে সবফবাজর্থার পঙ্গে 
অভিবিক্ত হুইবেন। সরফ্বাজর্থ! খাস দববাবের প্রধান পদ. 
লান্ত করিবার পরেও ক্ষৌব কার্ম্য পরিত্যাগ কবেন না 
তিনি এখনও প্রত্যহ বাদসাহেব কেশ সুসঙ্জিত করেন। বাঁ 
সাছেন ক্ষুর এবং ব্রাদ্‌ এখনও তাহাই হত্তে রহিয়াছে দর্শন 


১৫ 


১৭০ এই কি রামের অযোধ্যা । 


বিংহ মনে করিয়াছিলেন যে সরফরাজের পদচ্যুতির পর অক্ট 
এক জন বিলাতি নাপিত আনক্ঈন করিবেন। ক্ষৌর কার্ষ্যের 
ভার স্বহস্তে রািবেন ন!। কিন্তু মান্নার বর্তমান অবস্থাস্ন তাহার 
সমুদ্রয় আশ!, সকল করনা! বিফল হইবার উপক্রম হইয়াছে। 
তিনি সময় সময় অপরাহ্নে উদ্যানে যাইয়া বৃদ্ধার সঙ্গে পরামর্শ 
করিতেছেন। বৃদ্ধা, মান্নার আরোগ্য কামন! করিয়া! দিবারাত্রি 
ল্লামনাম জপ কন্িতেছেন। 

পণ্ড এবং পঙ্ষীর যুদ্ধের পর, নসিরের নূতন আমোদের আর 
কোন আয়োজন হয় নাই। নসির দর্শনসিংহকে কাশ্মীরী বাই 
আঁনিবার জন্য আদেশ করিলেন। দর্শন বলিলেন--"মুল্‌কে 
জাঁমানিয়! ! পঞ্জাব হইতে ছই জন প্রনিদ্ধ বাই মান! এবং হুনা 
এখাঁনে পৌছিয়াছেন। কিন্ত গ্রীষ্মাতিশধ্য প্রযুক্ত মান্না রোগাক্রান্ত 
হুইয়! পড়িয়াছেন। স্থৃতরাং ছুই চারি দিনের মধ্যে তাহাদিগকে 
দরবারে উপস্থিত করিবার সাধ্য নাই ।” 

বাদসাহের সঙ্গে এইরূপ কথাবার্তার পর, দর্শনসিংহ অপ- 
রাক্কে উদ্যানে বৃদ্ধার নিকট গমন করিলেন। বৃদ্ধার সঙ্গে 
বিবিধ পরামর্শ করিতে লাগিলেন । বৃদ্ধা বলিলেন-_এধরদীর' 
র্ারাম দিন দিন “বৃদ্ধি হইতেছে। তাহার বাঁচিবার আশা 
নাই । সুতবাং একক স্থনাকে বাদসাহের অন্দরে প্রেরণ কর।* 

দূর্শন বলিলেন__“বাদসাহের মুতাহী শ্রী স্বরূপ অন্দরে প্রেরণ 
করিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভব নাই। বাদসাহের মুভাহী 
স্ত্রীর সংখ্যা পরায় তিনদ্ীত হইবে। তাঁহারা ভি ভিন্ন মহলে 
“ক্লাব করিতেছেন। কোন কোন মহলের সুতাহী স্ত্রীকে বাদল! 
এখন পর্তযস্ত দেখেনও নাই» | 


পঞ্চদশ অধ্যায় । ১৭১ 


পাঠক ও পাঠিকাগণ বোধ হয় মুহাহী স্ত্রী কিরূপ অস্ত তাহ! 
জানেন না। সুতরাং এই স্থাছে বাদসাহের অন্দরের গঠন এবং 
নিক্মাবলী উল্লেখ করিতে হইল। 
দি্ীক বাদসাহের কন্ত! নসিবের সর্বপ্রধান! বেগম । তীহার 
লাম আমর! জানি ন|। বিবাহের পর তিনি পাদ্স! বেগম 
নামে সর্বত্র পরিচিত। তিনি স্বতন্ত্র বাডীতে বাদ করেন। 
তাহার ভবনে অসংখ্য অসংখ্য দাস দাদী এবং অন্যান পঞ্চাশ 
জন ভ্ত্রী সিপাহি রহিয়াছে । নদির তাহার প্রতি অন্থরক্ত না 
হইলেও তিনি সর্বসমাদৃত | তাহার পদমর্যাদা মকলকেই 
ক্বীকার করিতে হয়। তিনি যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা বেগম তাহ! 
কাহারও অস্বীকার করিবার সাধ্য নাই। অন্ত কোন বেগমের 
প্রতি নসির বিশেষ অনুরক্ত হইলে ও-_-অন্ত কোন বেশ্গম নসিরের 
উপর বিশেষ প্রান্ত লাভ করিলে ও, তিনি পাঁদসা বেগমের সঙ্গে 
একাঁদনে কিন্বা সমান আসনে উপবেশন করিতে পারেন না। 
অন্ঠান্ত সমুদয় বেগমকে পাদ্‌স! বেগমের প্রতি সন্মান প্রদর্শন 
করিতে হয় । কিন্ত নসিরের পাঁদ্‌স! বেগম সর্বসমাদৃত! হইলেও 
[তা স্বামী সংসর্গ লাভে বঞ্চিত রহিয্বাছেন। নপির তাহার 
সঙ্গে বড় দেখ! সাক্ষাৎ করেন না। 
পাদ্সা বেগম ন্বামীর সংসর্গ এবং ভালবাস! হইতে 
বঞ্চিত হইলেও তাহার উচ্চপদ, উচ্চবংশের অহঙ্কার এবং আব্ম 
সন্রষের ভাব তাহাকে সর্বদাই সদনুষ্ঠানে এবং ষৎখপথে পন্গি- 
চালন করিত। বিদেশীয় লোকেরা বিশেষতঃ ইংরেজের মনে 
করিভে পারেন যে, স্বামীর ভালবাস! £ইতে বঞ্চিত হইয়া হয় ত 
বেগমেরা। কুপথগামিনী হয়েন। কিন্ত ভারতবর্ষে হিন্দু, এবং 


১৭২ এই কি রামের অযোধ্যা । 


সুদলমান রমণীদিগের চিজ অন্তবিধ অবস্থাগঠিত। অযোধ্যা 
কোন পাদ! বেগম যে কখনও ঞ্জাপনার পধমর্ধ্যদা! পরিত্যাগ 
পুর্ধক নারীধর্ম বিসর্জন করিয়াছেন, তাহ! কেহই ধলিতে পারি- 
বেন না। 

নসির নীচ কুলোস্তবা রমণীগণকে বেগমের পদ প্রদান করিলে 
পর, তাহাদের চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কলঙ্কের কথ। প্রকাশ হইতে 
লাগিল। নসিরের মুতাহী স্ত্রীদিগের বিরুদ্ধে নান লোকে নানা 
কথা বলিত। কিন্তু পাদ্‌স! বেগম ধেঁ পরমাসাধবী তাহা সকলেই 
স্বীকার করিয়াছেন। 

নসিরের দ্বিতীর বেগমের নাম নবাব কুদ্‌সা বেগম । অল্ল 
দিন হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তৃতীয় বেগম নবাব আক্তার 
মহুল, চতুর্থ বেগম নবাব তাক্ধ মহুল, পঞ্চম বেগম নবাব গ্ছুর 
মহল, ষষ্ঠ বেগম নবাব আয়েস মহল। এই শেষোক্ত বেগমগণ 
মধ্যে কেহ কেহ পুর্বে উপপতী কিস্বা মৃতাহী স্ত্রী ছিলেন। 
বাদসাহের নমুদ্ায় সুতাহী স্ত্রীগণ ইংরেজদিগের লিখিত পুস্তকে 
উপপত্বী বলিয়া অভিহিত হুইয়াছেন। কিন্তু উপপত্নী এবং 
সুতাহী স্ত্রীর মধ্যে অনেক বিভিন্নত) পরিলক্ষিত হ্য়। হেন” 
মুদলমানের সুন্দরী কেন্তার প্রতি বাদসাহের শুভদৃষ্টি পড়িলে 
তিনি তাহাকে-সুতাহী) স্ত্রী স্বরূপ অন্দর ভুক্ত করেন। বাদ- 
সাহের ওরষে তাহার সন্তান হইলেই তিনি স্বতন্ত্র বাড়ী এবং 
পৃথক দাস দাসী রাখিবার উপযুক্ত বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন। কখনও 
কখনও অনেকানেক মুসলমান আপন কন্ত! কিন্ব! ভর্মীকে বাদ- 
দাহের অন্দরে মুতাহী সী শ্বরূপ প্রেরণার্থ চেষ্টা করেন। বাদ- 
লাহ এই মকল লোকদিগের প্রতি দয! করিয়) তাহাদের কন 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ১৭৩ 


এবং ভগ্নীকে সুতাহী স্ত্রী শ্বরপ গ্রহণ করেন। কিস্ত এই 
প্রকারে যে ধকল ভ্ত্রীলোক বাদসাহের অন্দর ভুক্ত হয়েন, তীঁহাঁ- 
দিগের অধিকাংশই বাদসাহের দর্শন লাভ করিতে সমর্থ। নহেন। 
তাঁহার! শুদ্ধ কেবল বৃত্তিভোগিনী। এই সকল মুতাহী স্ত্রী- 
দিগের বাসগৃহ ঠিক কলিকাতার কুক্‌ কোম্পানির অশ্বশালার 
স্ঠায় দেখা যায়। এক একটা স্থুদীর্ঘ বারাও কাঠের প্রাচীর 
দ্বার দশ বারটা প্রকোষ্ঠে বিভক্ত ব্রহিয়াছে। ইহাঁর এক এক 
প্রকোষ্ঠে এক এক জন মুতাঁহী স্ত্রী বাদ করেন। 

মুতাহী স্ত্রী ভিন্ন বাই কি অন্ত কোন উপপতীর প্রতি বাদ- 
সাহু অন্গুরক্ষ হইলে তিনি তাহাকে বিবাহ করিয়! বেগমের পদ 
প্রদান করেন। তাজমহল উপপত্বীর পদ হইতে বেগমের পৰ 
লাভ করিয়াছেন। আক্তার মহল মুতাহী শরীর পদ হইতে উন্নতি 
লাভ করিয়ছেন। অন্দর মহলে উদ্নতি লাঁত করিবার এই ছুই 
প্রকার পথ রহিয়াছে । কিন্ত দর্শননিংহ, মান্না এবং হুনার জন্ত 
শেযোজ পদ নির্বাচন করিয়াছিলেন। প্রথমে তাহারা বাদ- 
সাহের উপপত্বী হইবেন। পরে বেগম হইবেন। দর্শনসিংহ 
বিলক্ষণ জানেন বে, স্ৃতাহী স্ত্রীদিগের অপেক্ষ! উপপত্বীবিগেব 
বেগম হইবার অপেক্ষাকৃত অধিকতর সুবিধা রহিয়াছে । বাদ- 
সাহু কোন কোন মুতাহী স্ত্রীকে স্পর্শ কর! দূরে খাকুক, দর্শনও 
করেন নাই। কিন্ত উপপত্বীত্ব ব্রতাবল্বন করিলে অনৃষ্ট ক্রমে 
বেগম হইবার সুযোগ শীত্রই হইতে পারে। 

রাজা! দর্শনসিংহ এই প্রকার সংকল্প করিস্বাই মাক্গা এবং 
নাকে নবাব অন্দরে প্রেরণ করেন নাহী। কিন্তু এখন কিংকর্তব্য 
বিমূড় হুইয়! পড়িদ্নাছেন। তিনি চারিদিবন পরে কাম্মীরী বাই 
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্রবারে উপস্থিত করিবেন বলিক! বাদসাহের নিকট অঙ্গী- 
কার কৃৰিয়াছেন। চারি দিনেরশ্তিন দিন গত ছইয়্াছে। এব 
দুর্শনসিংহ অত্যন্ত চিন্তাকূল হুইয়! পড়িয়াছেন। " 

কিন্তু সংসারে এক একটা ঘটনা সমুপস্থিত হইয়া মানুষের 
জীবনগতি পরিবর্তন করে। আজ লক্ষ নগরে একটি নূতন 
ঘটন৷ উপস্থিত না হইলে দর্শন নিশ্চয়ই নসিরের কোপানলে 
পতিত হইতেন। 

মৃত কুদস! বেগমের অন্থরোধে মন] জান নামে একটা বাল- 
ককে নসির আপন পুজ্র বলিয়া শ্বীকার করিয়াছেন। কিন্ত 
কুদ্‌সা বেগমের মৃত্যুব পর, নসির তাঁহাকে পুত্র বলিয়! স্বীকার 
করিজে ইচ্ছুক নহেন। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিক লক্ষৌ আগি- 
তেছেন। মন! জানকে এখন পুত্র বলিয়া গবর্ণর জেনেরলের 
নিকট উপস্থিত করিলে তিনি নিশ্চয়ই নলিরের মৃত্যুর পর 
অযোধ্যা সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন। নসির এই সময় মনা 
জানকে স্থানাস্তর কিম্বা বিনাশ করিবার অভিনন্ধি করিলেন। 

মনা জান এখন গাজিউদ্দিন হায়দরের প্রধানা বেগম 
জোনাবে আলিয়ার রক্ষণাধীনে আছেন। নমির মনা জঙ্গিকে 
হস্তগত করিবার চে করিতে লাগিলেন। ঝোনাবে আলির! 
নসিরের হষ্টার্ভিসদ্ধি বুঝিতে পারিয়াছেন। সুতরাং তিনি মন 
জানকে ননিরের হৃষ্তে অর্পণ করিতে অস্বীকার করিলেন । 
নদির বড় অক্কতজ্ঞ! নসিরের পিতা গাদ্িউদ্দিন হারদর লপি- 
রবের প্রাপসংছার করিব সংকল্প করিলে আোনাবে আলিয়া! 
.সীঁহার প্রাণরক্ষা। করিয়াছেল। কিন্ত এখন নসির আপন 
জননী জোনাবে আলিগ্জাকে লক্ষ্ষৌ হইতে বহিষ্কত করিয়া! দিতে 
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উদ্যত হইলেন। ইংরেজ সৈন্ত কিনা দর্শনসিংহের অধীনস্থ 
সিপাহীগণ জোনাবে আলিয়ার অন্দরে প্রবেশ করিলে, বড় কলক্ক 
হইবে। ক্থৃতরাং নসির তীহার নিজের ভিগ্ন ভিন্ন বেগমের 
অনরের সমুদায় জ্রী-পিপাহী একত্র করিলেন। সত্রীনৈন্তদলের 
নাম শুনিয়া পাঠক হয় ত আশ্চর্য হইবেন। কিন্তু মুসলমান 
বাদমাহুদিগের অন্দরে স্ত্রীসিপাহী রাখিবার প্রথা! প্রচলিত 
আছে। এই সকল স্ত্রী সিপাহীর অধিকাংশই কাক্রি স্ত্রীলোক । 
সম্প্রতি দর্শনসিংহ অযোধ্যার নিম্নশ্রেণীস্থ স্ত্রীলোকদিগকেও 
সৈল্তদলে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন। ক্রী- 
সৈল্তদল মধ্যেও কাপ্তান, গ্েফটিস্তাণ্ট, অশ্বারোহী এবং পদাতিক 
রহিয়্াছে। তাহাদের পরিধান সিপাহীর পরিচ্ছদ । মস্তকের 
কেশ রাশি সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্তায় খোপা বান্ধা৷ নহে। তাহার। 
মন্তক্ের উপরে ঠিক কৃষ্ণের মাথার চূড়ার সভায় কেশ বীধিয়] 
রাখে। পরে পিপাহীর পাগড়ী পরিধান করিলেই কেশ ঢাকিক! 
পড়ে । তাহাদের হাতে বন্দুক, কটিদেশে তরবারি । তাহাদিগকে 
দেখিলে ক্রীলোক বলিয়া কেহ সহজে বুঝিতে পারেন না। 
ইংরৌজি কোট সমাবৃত বক্ষ একটু স্ফীত। 

নসিরের পাদ্‌না বেগমেব অনরে প্রায় পঞ্চীশ জন স্ত্রী-সিপাহী 
রহিয়াছে। অন্তান্ত প্রত্যেক বেগমের মহলে অন্যুন বিশ পচিশ 
জন সিপাহী আছে। সমুদয় স্ত্রী-সিপাহী একত্র হইয়া গাছিউদ্দিন 
হারদরের বেগম জোনাবে আলিয়ান্র মহল আক্রমণ করিল । কিন্ত 
জোনাবে আলিয়ার অন্দরে অন্যুন দেড়শত্ৃী-সিপাহী রহিয়াছে। 
পুর্ব অধ্যায়ের উল্লিখিত বুন্দিয়ার কন্ঠ! গঙ্গা জোনাবে আলিয়ার 
সৈগ্তদলের একজন কাণ্তান হইয়াছে। 
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নসিন্নের প্রেন্সিত স্ত্রীসিপাহীগণ জোনাবেআলিম্নার মহল 
আক্রমণ করিবামাত্র জেনাবেআলিয়ার সিপাহীগণ অস্ত্র শক্ত 
সহুসজ্দিত হইল। বন্দুক, তরবারি, বেওনেট হাতে করিয়া! 
তাহারাও যুদ্ধে অগ্রসর হইল। উত্তম পক্ষ হইতে অবিশ্রাস্ত 
গোল! বর্ষিত হইতে লাগিল। জোনাবে আলিয়ার পক্ষে তিন 
জন স্ত্রীলোক আহত হইল। কিন্ত নসিরের পক্ষে দশ বার জন 
স্রীলোক একেবারে প্রাণ হারাইলেন। অত্যন্ত গোলমাল 
উপস্থিত হইল। উদ্দীর মেহেন্দি আলি ইংরেজ রেসিডেন্টের 
নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন। রেনিডেন্ট তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণে 
ুদ্বস্থানে আঁদিলেন। তিনি নসিরকে অনেক বুঝাইয়! সাত্বনা 
করিলেন। উভয় পক্ষের স্ত্রী-সিপাহীগণ যুদ্ধে তঙ্গ প্রদান করিল। 
নসিরের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। 
এই ছূর্ঘটন। নিবন্ধন ঘর্শনপিংহ শিষ্কৃতি লাভ করিলেন। বে 
দিন মাঝ এবং চনাকে দরবারে উপস্থিত করিবার কথা! ছিল 
সেই দিন অপরান্ধেই বুদ্ধ হয়। যুদ্ধের গোলমালে নসির বাইএর 
কথ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। 
নপির কএকদিন পর্ধ্স্ত অত্যন্ত ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া পর়িটলিন। 
তিনি বলিতেন-_“মামার কিছুই ভাল লাগেনা।” তাহার পারি- 
বদগণ শত চেষ্টা করিয়াও তাহাকে প্রকল্প বীৰিতে পারেন না। 
সরফরাজখ। আর একদিন পণ্ড বুদ্ধের অয়োজন করিবার প্রত্তাব 
কপ্তিলেন। কিন্ত নসির বলিলেন--”বাপরে বাপ ! আমার পণ্ডর 
বুদ্ধ আর দেখিতে ইচ্ছু। হয় ন1।” 
পারিষদবর্ম একত্র হইয়! চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেক 
চিত্ত! এবং গবেবণার পর স্থিরীক্ৃত হুইল যে লক্ষ হইতে অন্তি 
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দূরে বাদসাহকে লইয়! শিকার করিতে যাইবেন। নঙদির পারি- 
বদবর্ধের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন? লক্ষে হইতে দশ ক্রোশ দুরে 
তাম্ু সংস্থাপনে'র হুকুম হুইল। বাঁদসাহের লোকেরা তাঘু সংস্থা- 
পনের স্থান সুসজ্জিত করিল। শিকার উপলক্ষে -প্রায় বিশ 
সহন্র টাকা ব্যয় হইল। বাদসাহ, তাহার পারিষদবর্গ, হেকিম 
মেছেন্দি আলির, রাজা মেওয়ারাঁমসিংহ, ছই তিনটা বেগম, 
বিশ পচিশ জন সুতাহী স্ত্রী, শতাধিক বাদী এবং ভৃত্য সহ শিকারে 
ঘাত্র। করিলেন। 
রাজ! দর্শনলিংহ সসৈন্তে বাদসাহের সঙ্গে চলিলেন। দর্শ- 
নের অদৃষ্ট ভাল। পাঁচ সাত দিনের মধ্যে বাদসাহের প্রত্যাবর্তন 
করিবার বড় সম্ভব নাই । পাঁচ সাত দিনের মধ্যে মান্না আরোগ্য 
লাভ করিতেও পারেন । 
বাদসাহ শিকারের স্থানে পৌছিলেন। তাহার ইংরেজ পারি- 
ষদগণ বদ্দুক ছুড়িয়া। অনেক পাখী বধ করিলেন। স্বয়ং বাদসাহু 
এখন বশ্দুক ধরিলেন। ছুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়! বাদসাহ বন্দুক 
ছড়িলেন। তাহার বন্দুকের গোল! একটী পাখীরও গাত্রম্পর্শ 
করিলশ্না। এদিকে বাদসাহের ভৃত্য আহম্মক উল্লা, বকল্পু, 
আজিমালি, নিয়ামতর্খ! প্রত্যেকে ছুই তিনটা মর! পাধী হাতে 
করিয়া আনিয়া বলিল,--সোবান আল্লা, আমি হুলপ করিয়! 
কইতে পারি ) কোরান ছ'ইয়। বল্‌তে পারি এই তিন পাৰী মুল্‌কে 
জামানিয়্ার বন্দুকের গোলাতে মারা পড়িস্সাছে। পুর্বে বাঁদ- 
মাছের ইংরেজ পারিষদগণ কর্তৃকূ যে সুকল পাখী হত এবং 
আহত হইক্াছিল তাহাই ইহার! হাতে করিয়৷ আনিয়! বাদসাহের 
সন্থুখে রাখিল। বাসাহের এক বন্ধুকে প্রায় ত্রিশটা পাখী মার! 


১৭৮ এই কি রামের অযোধ্যা । 


পড়িয়াছে দেখিয়া তিনি আম্মগৌরবে বিশেষ আনন্দিত হইলেন | 
বাদসাহের তান্ুতে রাত্রি বার'ঘটাকা পথ্যন্ত নৃত্য গীত হইল। 
ঘার ঘটাকার পর বাদসাহ আপন শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন। 
তাহার পারিধদবর্গ আপন আপন শিদ্দিই তান্ুতে যাইরা! শয়ন 
কবিল। 

রাত্রি তিন ঘটিকার সময় অত্যস্ত গোলমাল উপস্থিত হইল। 
কি জন্ত গোলমাল হইতেছে কেহই জানেন! | রাজা দর্শন 
সিংহ সসৈন্তে বাদসাহেব তাঘুর নিকট চলিলেন। দেখিতে 
দেখিতে দর্শনণিংহের সিপাহীগণ গোলাবর্ষণ কবিতে লাগিল । 
ব্বাত্রি ঘোর অন্ধকাৰ। কে কাহার উপর গোলা বর্ষণ করিতেছে, 
বাদসাহের ইংরেজ পারিষদবর্গ এখনও জানিতে পারেন নাই। 
কিন্ত অনতিবিলম্বে সকলে জানিতে পারিলেন যে বাদসাছের 
বেগমদিগের তাদ্ছুতে দস্থ্য প্রবেশ করিয়াছিল । কোন স্ত্রীলোকের 
নানিকা ছিন্ন করিয়া নাকের গহনা লইয়াছে। কোন স্ত্রীলোকের 
কান ছিন্ন করিয়া কানের গহন! নিয়াছে। বাদসাহের ছুই তিনট! 
বাদী এবং একটী মুতাহি স্ত্রীকে ধৃত 'করিয়া নিদ্বাছে। বাদসাহ 
তৎক্ষণাৎ পান্ধী এবং হস্তী আনিবার হুকুম করিয়ছেন। “স্পাকী 
এবং হস্তী সংগৃহীত হইবামাত্র বাদসাহ সঙ্গের জিনিসপত্র ফেলিয়। 
অবশিষ্ট আীলোকদিগকে সঙ্গে করিয়া! লক্টৌ৷ অভিমুখে যাত্রা! 
করিলেন! রাজ দর্শনসিংহ, হেকিম মেহেন্দি আলিরখী,ত্াসিষ্টান্ট 
ননেওয়ান রাজ! মেওয়ারাঁমসিংহ, বাদসাহেত্ব ইংরেজ পারিষদবর্গ 
বারি প্রভাত পর্ধ্যস্ত সেখানে, রহিলেন। রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র 
বাদসাহের পারিষদবর্গ দেখিলেন বেগমর্দিগের তান্থুর জিনিস পত্র 
সুল্যবান বস্াদি স্থানে স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ১৭৯ 


প্রাতে যেহেন্দি আলি খাঁ দঙ্গ্াগণকে ধৃত করিবার জন্ত 
হুকুম প্রচার করিলেন। রাজ! পর্শনমিংহ দস্ত্যর অনুসন্ধানে 
চতুর্দিকে লোক প্রেবণ করিলেন। দন্থ্যরা রাঁত্রেই পলায়ন 
করিয়াছে। কিন্ত নিকটস্থিত গ্রামের লোকদিগকে থৃত করিয়া 
লক্ষে। প্রেরণ করিলেন। যে সকল লোক ছয্ন মাস পথ্যস্ত 
স্প্নাবস্থায় শয্যাগত ছিল তাহারাই ধৃত হইল। তাহারা 
হাটিরা বাইতে পানে না। গরুর গাড়িতে তাহারা লক্ষৌ 
প্রেরিত হইল। রাজ! দর্শনসিংহ এবং নবাব মেহেন্দি আলির্খী 
বলিলেন যে ইহাদিগকে ধৃত করিবার সমস্য মার পিট হইপ্নাছে 
তাহাতেই ইহারা আধমর! হুইয়। পড়িক্াছে। ইহারাই গত 
রাত্রে ডাকাতি করিক্মাছে। বাদসাহ সকলের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা 
করিলেন। প্রায় বিশ পঁচিশ জন নির্দোধী লোক বাদসাহের 
বিচারে প্রাণ হারাইল। 

কিন্ত নূতন আমোদ প্রমোদের অভাবে নসির আবার বলিতে 
লাগিলেন- “কিছুই ভাল লাগেনা”। পারিষদবর্গ আবার ব্যাকুল 
চিত্তে চিন্তা করিভে লাগিলেন । আর একটি নৃতন আমোদের 
আয়োজনের পুর্বেই গবর্ণরজেনেরল লর্ড উইলিক়ম বেন্টিক 
ল্লক্ষৌ পৌছিলেন। 


০১ 


যোড়শ অধ্যায়। 
বুধ রাজ। বৃহস্পতি মন্ত্রী । 
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১৮২৮ স্্ীঃ অব ভারতে নব যুগ্ারস্ত হইল। লর্ড উইলিয়ম 
বেন্টিক গবর্ণর জেনেরলের পদাতিবিক্ত হইয়া ভারতে আদিলেন। 
কৌন্দিলের অন্যতম মেশ্বর সার চারলম্‌ থিয়োফিলাস্‌ মেটকাফ, 
বেশ্টিকের প্রধান পরামর্শদাত৷ হইলেন। ইষ্ট ইপ্ডিরা কোম্পনির 
শাসন প্রণালী ক্রমে পরিব্তিত হইতে লাগিল। 

ই ইত্ডিয়া কোম্পানি অর্থগৃপ্, বণিক। বিগত ছুই শত ধৎসর 
কেবল ছলে বলে কৌশলে ভারতের অর্থাপহরণ করিতেছিলেন। 
১৭৬৫ স্ত্রী: অব্দে ভীহাদের বঙ্গদেশের দেওয়ানি প্রাপ্তির পরেও 
প্রজার যথাসর্বশ্ব লুষ্ঠন করিতে ক্রটি করিতেন ন1। প্রজাদিগের 
উন্নতি সাধন করিবার ইচ্ছা ছিল না । বরং ভারতবানিদিগকে 
চিরকাল অজ্ঞানান্ধকারে রাখিবার জন্ত নান! প্রকার কৌশল 
আবলম্বন করিতেন। মহাত্মা উইলবারফোরস্‌ ইংলগ্ডের পা্সি 
স্বামেন্টে ভারতে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের প্রস্তাব করিলে পর 


যোড়শ অধ্যায় । ১৮১ 


ইষ্টইণ্ডিয়! কোম্পানির ডিরেকউরগণ প্রাণপণে সে প্রস্তাবের প্রতি- 
বাদ করিলেন। তাহার! স্পষ্টাক্ষ্টর বলিলেন ভারতবাসিদিগের 
চক্ষ ফুটিলে আর ভারতে প্রতৃত্ব রক্ষার উপায় থাকিবে ন!। 
ইংলগ্ডের লহৃদর খৃষ্টান পাদ্রিগণ ভারতে খৃষ্টীয় ধর্ম প্রচারের 
অনুমতি চাহিলেন। ডিরেক্টরগণ বলিলেন ভারতে দন্থ্য প্রেরণ 
করিতে সম্মত আছেন কিন্ত ধৃষ্টান পাদরী নহে ? খ্রৃত্ীয় ধর্ম প্রচার- 
কদিগের কার্যকলাপ দ্বার আমেরিকা স্বাধীন হইয়াছে । 


কিন্তু লর্ড উইলিয়ম বেপ্টিকের শাসনের প্রীরস্ত হইতেই 
ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী বণিকের পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। দেশীয় লোকদিগকে শাসন বিভাগে ক্রমে 
ক্রু নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। 


বেণ্টিক সদাশয়, এবং কর্তব্যপরায়ণ। তীহার প্রধান মন্ত্রী 
মেটকাফ, ভ্তার়পরায়ণ, ধার্মিক এবং পরোপকারী । ভারতবাসি- 
দিগের ছুরবস্থার প্রতি ইহাঁদিগের দৃষ্টি পড়িল। 

১৮৩১ শ্রী: অনবের আগস্ট মাসে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিক, 
লক্ষ্ষৌ পৌঁছিলেন। তাহার আগমন উপলক্ষে নগর সুসজ্জিত 
হুইয়াছে। গান, বাস্স, বাইনাচ, এবং পক যুদ্ধের আয়োজন 
হইতেছে । তাঁহার অভ্র্থনার্থ নগরে মহাসমারোহ হইবে। 
তিনি লক্ষৌ পৌছিন্লাই গুনিলেন যে এই বৃহৎ সমারোছে অন্যুন 
চল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। দেশের প্রজাদিগের দিনাস্কে এক 
মুষ্টি অল্প মিলে ন1। দন্থ্যর অত্যাচারে দেশ ছাঁরখারে বাইতেছে। 
গধর্ণর জেনেরলের অভ্যর্থনার্ঘ চ্টিশ লক্ষ টাকা! ব্যয়! 

উইলিয়ঘ বেস্টিক এ সমারোহ দর্শনে অত্যন্ত, বিয্ক্ত 


৯৬ 


১৮২ এই কি রামের অযোধ্য। | 


হইলেন। বাদসাহের আমোদপ্রমোদে যোগ প্রদান করিতে 
অশ্বীকার করিলেন। বাইএর নাঁচ. এবং গান বাসের প্রতি ধর্শ- 
সুলভ স্ববণা। প্রদর্শন করিবামাত্র সেই সকল অশ্লীল আমোদ 
স্থগিত রহিল। বাদসাহের অনুরোধে অগত্যা একদিন পণুর 
খুদ্ধ দেখিলেন। তাহার লক্ষৌ অবস্থান কালে তিনি রেসি- 
ডেশ্সিতে বসিয়া অধোধ্যার বর্তমান অবস্থা বিশেষন্ধপে 
পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন! ইংরেজদিগের অযোধ্যা 
প্রবেশের প্রারন্ত হইতে বিগত পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস বিশেষ 
মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিলেন। 
ইষ্ট ইণ্ডিয়৷ কোম্পানী অযোধ্যার শাসনতার স্বহস্তে গ্রহণ 
করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু মেটকাঁফ. এবং উইলিয়ম 
বেপ্টিক তাহাদের প্রস্তাবে সন্ত নহেন। তাহাদের মনে হইল 
বে অধোধ্যার বর্তমান অরাজকতা, এবং প্রজাপীড়ন ই ইত্ডিয়া 
কোম্পানির অর্থ শোষণ চেষ্টার অবশ্থান্তাবী ফল। 
কোর্ট অব ডিরেক্টর কেবল অযোধ্যার প্রজাপীড়নের জম্য 
বাজ্যভার গ্রহণের গ্রস্তাব কবেন নাই। আনফ উদ্দৌলার 
খণদাতাগণ ইংলগ্ডে বড় গোলমাল আরম্ভ করিয়াছে। 'অযৌ- 
ধ্যার পূর্বব উজীর নধীব আসফ উদ্দৌলা, ওয়ারেন হেষ্টিংসএর 
শাসনকালে কোম্পানির অর্থাভাব মোচনার্থ অনেকাঁনেক লোকের 
নিকট হইতে খ্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন আঁসফউদ্দৌলার 
সৃত্যুর পর, সাদাতালি অযোধ্যার নিংহাঁসনারঢ় হইলেন? খ্বণ 
ঘাতাঁগণ সাধাতালির় নিকট টাঁক! চাঁহিলেন। সাদাতালি 
কনক উদ্বোলার খপ পরিশোঁধ করিতে অসন্মত হইয়া ম্পষ্টাক্ষরে 
ক শ্তিনি সাসফ উদ্দৌলার খাণের জব্য ছারী নহেন।” 


ষোড়শ অধ্যায় ! ১৮৩ 


খণদাতাগণ তৎকাঁলের গবর্ণর জেনেরলের নিকট বিচায়ের 
প্রার্থনা করিলেন। গবর্ণরজেন্েরল এই বিষয় হস্তক্ষেপ করি- 
লেন না|] তাহার! ইংলণ্ডে লোক প্রেরণ পূর্বক কোর্ট অব 
ডিরেকউরের নিকট আবেদন করিলেন। কোর্ট অব ডিরেকউর 
তাহাদের কথাত্র কর্ণপাত করিলেন না। ইংলগ্ডের বারিষ্টারগণ 
খপণদাতাদিগকে ইংলগ্ডের উচ্চ আদালতে অর্থাৎ কোর্ট অব 
কিঙ্গনূ বেঞে (0০416 ০1 10175 00)01)) ই্ইতিয়। কোম্পানির 
বিরুদ্ধে নালিশ করিতে উপদেশ দিলেন। তাহারা কোর্ট অব 
কিঙ্গন্‌ বেঞ্চে মোকদাঁম! উপস্থিত করিলেন। 

ইংলণ্ডে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল। অনেকেই 
বলিতে লাগিলেন যে, অনভিবিলগ্থে কোর্ট অব কিঙ্গস, বেঞ্চ 
হুইতে ইঞ্ট ইত্ডিম্বা কোম্পানির উপর অন্ুজ্ঞ! (812109105) 
বাহির হছইবে। খণদাতাগণের টকা! ই ইণ্ডিক্া! কোম্পানিকে 
অযোধ্যার বাদসাহের নিকট হইতে আদায় করিয়া দিতে 
হইবে। ইষ্ট ইণ্ডিয়! কোম্পানির একটু ভন হইল। তাহারা 
ভগ্রেই অযোধ্যার শাসনভার গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন । 

' কিন্তু লর্ড উইলিয়ম বেশ্টিক, এবং লার্‌ চারলম্‌ থিওফিলাস 
মেটকাফ, ইষ্ট ইণ্ডিম্বা কোম্পানিব প্রস্তাব জন্থমোদন করি- 
লেন না। তাহারা রলিলেন--“কোম্পানির রাজা শাসনের 
সহগ্র ভার ইংরেজদিগেত হস্তে রহছিয়াছে। ভারতবাদিগণ 
শাসন কার্যের ভার হইতে একেবারে বঞ্চিত প্রহিয়াছেন। 
ঈদ্ৃশাবস্থায় প্রজার উন্নতির আশা! নাই। প্রজার উন্নতি সাধদ 
ফরিতে না পারিলে রাজাভারগ্রহণ বিড়ধনামাত্র। দেশী 
রাজগণেত রাজ্যের প্রজাগৃণ জীবন এবং সম্পতি বুষ্ছার্গ সর্বদা] 


১৮৪ এই কি রামের অযোধ্যা । 


সশক্িত। কোম্পানির বাজ্যের প্রজাগণ প্রহরী পরিবেহিত 
কারাগারে বাস করিতেছে ।* * 

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক ঈদৃশ উদার রাজনীতি অবলম্বন 
পূর্বক অধোধ্যার বাদসাহকে রাজ্যচ্যুত করিলেন ন!। কিন্তু 
অযোধ্যার বর্তমান অবস্থা যারপরনাই শোচনীয়। তিনি 
কোর্ট অব ডিরেক্উরের প্রস্তাবে অসন্মত হইয়া গুরুতর দানীত্ব 
গ্রহণ করিলেন। অযোখ্যার বর্তষান অবস্থা হইতে বিদ্রোহানল 
জলিয়া উঠিলে তাহাকেই অপদস্ত হইতে হইবে। 

তিনি বাদসাহ ননিরদ্দিনের সঙ্গে অধিক বাক্যালাপ 
করিলেন না। কিন্ধপে বাজ্য শাসন করিতে হইবে, কোঁন 
বিষয়ে নৃতন নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে, তৎসমুদয় হেকিম 
মেহেন্দি আলিখাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়! দিলেন; এবং মনে 
করিলেন যে মেহেন্দি আলি খা! নুচারুরূপে রাছ্যশাসন করিতে 
মমর্থ হইবেন। 

কিন্তু তাহার লক্ষ পরিত্যাগ কালে স্পষ্টাক্ষরে বাদসাহফে 
বলিলেন যে ছই বৎসরের মধ্যে অযোধ্যার অরাজকতা এবং 
দৃঙ্থ্যর অত্যাচার দুর না হইলে, ইট ই্ডিয়া! কোম্পানী বাদসাইকে 
নিশ্চই পদচ্যৃত্ত করিবেন । 

লর্ড উইলিয়ম বেপ্টিকের লক্ষষৌ পরিত্যাগের পর প্রায় মাসা- 
ধিক নসিরদ্দিন হাঁরদর শ্বয়ং পলান্বকার্য্য পর্যযলোচনা করিতে 
আন্ত করিলেন | রাজ্যচ্যুত হইবার আশঙ্কা অন্ততঃ ছইমাস 
তাহাকে অশ্লীল আমোদ প্রমোদূ হইতে বিরত রাখিল। গুরুতর 
জপুরাধের বিচার তিনি লিজে কর্গিতে লাগিলেন । এক এক 
স্লোকজ্মারু বিচারের পর সরফরাত্ত্খাকে জিজান! করিতেন থে 


যোড়শ অধ্যায়। ১৯৮৮৫ 


ইংলগ্ডের রাজ] ঠিক এইকপ বিচার করেন কি না। দরফরাজর্থা 
বলিতেন-_ইংলগ্ডের রাজার বিচার প্রণালী ঠিক মুল্কে জামা 
নিয়ার বিচার' প্রণালীর সদৃশ । 

ছুইমাদ পরে আবার খাস দরবারের আমোদ প্রমোদ আরস্ত 
হুইল। সরফরাজ! একদিন আমোদ প্রমোদ উপলক্ষে হেকিন 
মেহেন্দি আলি খাঁর মন্তকের উষ্ঠীঘ টানিয়া ফেলিলেন। মেছেন্ছি 
আলিরখা কোপাবি্ হুইয়! দরবার গৃহ হইতে চলিয়াগেলেন। 
যাইবার সময় তিনি বলিলেন-_“এ বাদসাহের দরবার নহে।-- 
ছেলে ছোকরার থেলার ঘর ।” 

বাদসাহ মেহেন্দি আলিবীর প্রতি অমন্তষ্ট হইয়া তাহাকে 
পদচ্যত করিলেন । নবাব রে!সন উদ্দৌল! প্রধান মন্ত্রীর পদাতি- 
বিক্ত হইলেন। 

হেকিম মেহেন্দি আলির মনে করিতেন যে ইংরেজ রেমি- 
ডেণ্টকে মস্ত করিতে পারিলে আর তাহাকে পদচ্যুত হইতে 
হইবে না। কিন্তু সরফরাজর্খাই এখন অযোধ্যার রাজা। সরফ- 
রাজের কোপানলে পড়িলে কাহ।রও নিস্তার নাই। সরফরাজের 
সাহায্যে নবাব রোলন উদ্দোল! এই উচ্চপদ লাভ করিলেন। 

নবমন্ত্রী নবাব রোদন উদ্দৌলা নসিরের ধান দরবারের" পারি 
বদর হইলেন। নগ্গিরের মুখ হইতে হাদির কথা৷ বাহির হুইবা- 
হাত্র সকলের অগ্রে তিনি হিহি করিয়া 'ছাসিতেন। নসিন্ব 
মতন করিতেন বে তাহার রমিকত। মন্ত্রীবরই সর্বাগ্রে হদরজষ 
করেন। নবাব রোসন উদ্দৌলা ভিন্ন তাহার রসিকতা সকলের 
বুঝিবার সাধযনাই। 

কষিন্ধ রাজ? দর্শনসিংহের সকল আঁশ! বিফল হইল,। রাজা 


১৮৬ এই কি রামের অযোধ্যা । 


দর্শনসিংহ মন্ত্রীর পথ প্রাপ্তির নিমিত্ত পঞ্জাব হইতে প্রলিদ্ধ বাই 
মান্না! এবং হুনাকে আনিকাছের্ন। মানার ব্যারাম না হইলে হয়ত 
তিনিই এই উচ্চপদ লাভ করিতে পারিতেন। মান্গার ব্যারাম, 
উইলিক়ম বেট্টিকের বাইএর নৃত্যের প্রতি বীভোন্থরাগ, দর্শন- 
সিংহের উচ্চপদ প্রাপ্তির পথের কণ্টক হুইয়! পড়িল। মান্ন। 
এখনও ব্বপ্রশধ্যাক্স পড়িয়া রহিয়াছেন। সুতরাং রাজ দর্শনসিংহ 
এখন কেবল মুনাকে নগিরের খাস দরবারে উপস্থিত করিবার 
সুযোগ দেখিতে লাগিলেন। নবমন্ত্রী নবাব রোসন উদ্দৌলার 
প্রতি তাহার অন্তরে ঘোর বিদ্বেষের সধশার হইল। 

এদিকে সরফরাজখী এবং নবাব রোসন উদ্দৌল! রাজ। দর্শন 
'নিংছের পদচ্যুতির নিমিত নান ষড়যন্ত্র করিতে জাগিলেন 


০ 


সপ্তদশ অধ্যায় । 


ঘড়যন্ত্র। 
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ফরিদ বক্স রাঁজতবন হইতে ক্রোশাধিক দুরে গোমতীর 
পর পার্শে এক উদ্যান বাড়ীতে মান্না, স্ছনা এবং তাহাদের 
সক্ষিনী বৃদ্ধ! বাস করিতেছেন! পাঠিকগণ এখন মারা ও হুনার 
প্রকৃত নাস জানিতে পারিয়াছেন। 'নুতরাং সখকুল-জাতা 
মুখী ঘষে পঞ্জাধি বাইন নাষে জার অভিহিত করিবার 


সগ্ুদশ-অধ্যায় । ১৮৭ 


প্রয়োজন নাই এখন চইতে মান্নাকে মানকুমাতী এবং ঈনাকে 
কৈলাশেশ্বরী নামেই পাঠকদিগেঁর নিকট উপস্থিত করিব। 

উদ্যানবাড়ীর চতুঃপার্খে প্রাচীর । প্রাচীরের মধ্যে বিবিধ 
বৃক্ষ এবং একখানি ক্ষুদ্র গৃহ রহিয়্াছে। এই গৃহের এক 
প্রকোষ্ঠে মৃত প্রা মানকুম।রী শঙ্নন করিয়া রহিয়াছেন। কৈলা- 
শেশবরী তাহার পার্থে বিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। তাহাকে 
রোদন করিতে দেখিয়া মাননকুমারীর নর়নত্বন্ন হইতে অবিশ্রান্ত 
অশ্রু বিসর্জিত হইতেছে। 

কৈলাশেশ্ব নী কাদিতে কাদিতে বলিতেছেন__-"আজ তোমার 
নিকট হইতে জন্মের মত বিদার হইব। শুনিলাম অপরাহ্ছে 
আমাকে বাঁদসাঁহের কাছে লইয়া যাইবে ।” 

মানকুমারীর আর কথ! বলিবারও সাধ্য নাই। তিনি 
অশ্রপুর্ণ নয়নে ক্ষীণ স্বরে বলিলেন__“পবমেশ্বরকে ম্মরণ কর-__” 

কৈলাশেশ্বরী বলিলেন_-“দিদি ! আমি আত্মহত্যা করিতে 
ভয় করিনা। কিন্ত তোমাকে এই অবস্থ।য় ফেপিকা যাইতে 
বড় কষ্ট হইতেছে । তোমার মৃত্যুক।লে তোমাকে এক বিন্দু 
জল দিবে এমন লোক নাই ।” 

তাহার! ছুইজনেই আবার ক্রন্দন করিত লাগিলেন। প্রান 
অর্ভধণ্টা পরে কৈলাশেশ্বরী আবার বলিতে লাগিলেন-__“আদি 
আঁনিতাষ এ সংসারে আমার কেহ নাই। আমার ছুঃখ কষ্ট 
ছিল না। কিন্তু তুমি আমার ভাইএর বউ। আমার ভাই 
্বীবিত আছেন তিনি আমার, শোকে চির হঃখে কালযাপন 
কক্গিতেছেন, এই সকল কথা গুনিয়! মনের হঃখ শতগুণে বৃদ্ধি 
হইয়াছে" ] 
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মানকুমারী এখন উচ্ছ,সিত শোকাবেগ সন্বরণ পুর্ব্বক কৈলা- 
শেশ্বরীর গল! ধরিয়া অতি কষ্টে উঠিয়া! বসিলেন। কিছু কাল 
স্থির চিত্তে চিন্তা করিক্না বলিলেন--"একটী কোঁশল অবলম্বন 
করিতে হইবে। ঈষ্বরেচ্ছা হইলে এই কৌশলে এ বিপদ হইতে 
উদ্ধার হইতে পারিব ।” 

কৈলাশেশ্বরী বলিলেন--“কি কৌশল” 

মানকুমারী বলিলেন--“তোমাকে এখন ইহারা বাদসাহের 
কাছে লইয়! যাইবে। বাদসাহ তোমাকে উপপরী করিবার 
প্রস্তাব করিলেই বলিবে প্দর্শনসিংহ আমাদের উপপতি। 
আমাদের এক উপপতি জীবিত থাকিতে অন্ত লোক গ্রহণ 
করিতে পারি না।» 

যানক্মারীর কথার অর্থ কৈলাশেখরী হ্ৃদয়ঙ্গম করিতে 
পারিলেন না। কৈলাশেশ্বরীর চৌদ্দ কি পনর বৎসর মাত্র 
বন্রদ। সংসারের আচার ব্যবহার তিনি কিছুই জানেন ন|। 
সুতরাং ভিনি অবাক হৃইয়া বলিলেন__“দর্শন দিংহ কি আমা- 
দের উপপতি ?” 

মানকুমারী বপিলেন-_-পনা” 

"তবে দে কথা খাদসাহাঁকে বপিলে কি হইবে” 

শকি হইবে তাহ! তুমি এখন বুঝিবে না, কিছু হইতেও পারে, 
না হইতেও পারে। কিন্ত আমি যেক্ধপ বলিলাম সেইরূপ বাদ- 
সাহকে কহিবে 1” 

, 'কৈলাশেশ্বরী কিছু কাল'নির্বাক থাকিয়া! আবার বলি- 

লেন--“বাদসাছের লোকের! আমাকে বল পূর্বক ধরিয়! অন্য়ে 
লইয়া গেলে আমি কি করিব ?” 
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"আর কি করিবে ? ধর্বরক্ষার উপায় ভ সঙ্গেই রহিয়াছে। 
তৎক্ষণাৎ বুকে ছুরিকা বসাইয়া দিবে ।” 

মানকুমারীর কথা৷ শেষ হইবার পূর্বেই পান্ধীসহ রাজ! দর্শন- 
সিংহের লোফ উদ্যানে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধা কৈলাশেশ্বরীকে 
পাক্ধীতে উঠিতে বলিলেন। কৈলাশেখরী চক্ষের জল মুছিতে 
মুছিতে পান্ধীতে উঠিলেন। প্রাণদগ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ড অপরাধী ফাঁদির 
কাষ্ঠের নিকট যেরূপ মনোকুষ্টে গমন করে আজ কৈলাশেশ্বরী 
সেই ভাবে বাদসাহের ভবনে চলিলেন। 

এক ঘণ্টার পূর্বেই পান্ধী বাদসাহের ভবনে পৌঁছিল। 
কৈলাশেশ্বরীকে কয়েক জন্‌ স্ত্রীলোক গৃহের প্রকোষ্ঠ মধ্যে 
লইফ্জ! গেল। সেখানে তাহার! তাহাকে বিবিধ মুল্যবান বসন 
তৃষণে সুসজ্জিত করিল। কৈলাশেন্বরী সে বসন ভৃষণের প্রতি 
দৃষ্টিপাতও করিলেন না। পুত্তলিকার ভ্তায় দীড়াইয়! হিলেন। 
কিছু কাঁল পরে অপর ছয় জন স্ত্রীলোক কৈলাশেশ্ববীকে সঙ্গে 
করিয়া বাদসাহের প্রমোদ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। 

নসিরদ্দিন হাক্সমূর কৈলাশেশ্বরীর রূপ দর্শনে বিমোহিত 
হইলেন। * এইরূপ সুন্দরী যুবতী তিনি আর কখনও দেখেন 
নাই। একদৃষ্টে অনিমিষ নেত্রে তাহার গুখ পানে চাহিয়া 
রহিলেন। আজ এখন পর্য্যস্তও অশ্লীল আমোদ প্রমোদ আরম্ভ 
হয় নাই। সুতরাং নসিবের খাস দরবারের প্রচলিত নিয়মাহুসারে 
তাহার পারিষদবর্থ মাথা হেট করিয়া বলিয়াছেন । কিন্তু ছুই 
এক জন মধ্যে মধ্যে কৈলাশেশ্বরীক মুখের দিকে কটাক্ষে দৃষ্টিপাত 
করিলেন! অপর ছয় জন রনী মধ্যে দুইজন নসিরের দক্ষিণে এবং 
বামে দণ্ডায়মান হইন্াঁ বাতাস করিতে লাগিলেন। অন্ত কাবিন 
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প্রচলিত নিরমানহুসারে নসিরকে পরিবেষ্টন করির। বসিলেন। 
'কৈলাশেশ্বরী নসিরের বসিবার' স্থান হইতে প্রায় পাঁচ হস্ত দুয়ে 
উপবেশন করিগেন। লরফরাজর্থী বাদসাহের আদেশান্থসারে 
কৈলাশেশ্বরীকে গাঁন করিতে বলিলেন ।__কৈলাশেশ্বরী গাঁন 
করিতে আরম্ভ করিলেন । সে হিন্দি গান। সে গানের অর্থ__ 
“কবুতরের সঙ্গে কবুতরের মিল-_কাকের সঙ্গে কাকের। 
কাশ্মীরের গুহাই আমার পক্ষে ভার্_-এ রাজ প্রাসাদ নহে।” 

তাহার গান শেষ হইবার পৃর্ন্বেই নগির ছুই তিন গ্রাস সুরা 
পান করিলেন। এখন একটু উত্তেজিত হইপনা বলিলেন -_ 
সাবাস ! সাব'স হুনা। এ রাত্রের গানের জন্ত হাজার টাক! 
পাইবে ।” 

নসির তাহাকে আর একটা গান করিতে বলিলেন। কৈল!- 
শেশ্বরী গাইতে আরম্ভ কিলেন-_ 

“হে কছে বকেস্টান রাহ নে বব, বছুষে তু” 

“ৰিল্‌কে বপায়ে তু রওর[দ্‌ হরকে রওয়াদ্‌ বকুয়ে ভূ” 

“তাকে বেতু নন্থ্দ্‌ তলব, তালিব, এ তু কছে নম্ুদ্দ* 

পঞ্চ হামা, জোস্ত জুষে মা হান্ত জে ভোস্ত ভুষে তু” 

বাদসাহ আবার দই গ্লাস স্থুরা পান করিলেন। এখন 
তিনি একেবারে হিতাহিত জ্ঞান শৃন্ত হইক্লা পড়িলেন। কৈলা- 
শেশ্বরীকে ধরিবার জন্ত আসন হইতে উঠিলেন | কিন্ত অত্য- 
ধিক স্ুুরাপান নিবন্ধন তাহার পদন্থলিভ হইল। তিনি সম্থুখ- 
স্থিত একটা স্ত্রীলোকের গাত্রের উপর পড়িলেন। তাহাকে 
কৈলাঁশেশ্বরী মনে করিছা নুন! হুনা বলিয়! তাহার গল! জড়া- 
ইয়া! ধন্মিলেন। অপর স্ত্রীলোকের! তাহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিস 


সপ্তদশ অধ্যায় । ১৯১ 


অন্তান্ দিনের ন্তায় ধরাধরি করিয়া অনারে লইয়! চলিলেন। 
অদ্যকার আমোদ প্রমোদ শেষ হইইল। পারিষদবর্গ যথা স্থানে 
চলিয়া গেলেন? কৈলাশেশ্বরী বাহিরে আসিবামাত্র দর্শন সিংহের 
লোকের! তাহাকে পান্ধীতে কবিষ্তা! উদ্যানে লইয়া গেল। 

কৈলাশেশ্বরী রাত্রে উদ্ভানে পৌছিয়! মানকুমারীর নিকট 
মকল কথা! বলিলেন। উভয়ে একত্র হইয়৷ আবার পরামর্শ করিতে 
লাগিলেন। মানকুমারী বলিলেন-_“ঘদি মাতাল অবস্থায় বাদযাহ 
তোমাকে ধরিতে আসে তবে পশ্চাতে সরিয়া যাইবে । বাদ- 
সাহকে গাত্রম্পর্শ করিতে দিবেনা। কিন্তু স্পর্শ করিবার 
পুর্বে অবৈধ প্রস্তাব করিলেই বলিবে যে, আমরা দর্শনসিংহের 
উপপত্বী।” 

পরদিন আবার কৈলাশেশ্বরী বাদসাহের ভবনে প্রেরিত 
হইলেন । দর্শন শুপিনাছেন যে বাদসাহ কৈলাশেশ্ববীকে দেখিয়া 
অত্যন্ত আনন্দিত হইরাছেন। ত্থৃতবাঁং তাহার উজীর হইবার 
আশ! পুনরুখিত হইল । তিনি মনে করিলেন যে নবাব রোসন 
উদ্দৌল! নিতাস্ত ফাহম্মক। অনতিবিলম্বেই তাহাকে পদচ্যুত 
করাইতে পারিবেন। সরফরাজধাকে ও পদচ্যুত করাইবার চেষ্টা 
করিবেন। 

ূর্ববদিনের ন্তায়ি কৈলাশেশ্বরী বাদদাহের, প্রমোদ প্রকোষ্ঠে 
প্রবেশ করিলেন। বাদমাহ আজ আর অধিক স্থর(পান করি- 
লেন না। তিনি পুর্কেই ঠিক করিয়াছেন আজ কৈলাশেশ্বরীকে 
অন্দরে লইয়া! যাইবেন। অগ্তকার আমোদ প্রযোদ দীর্ঘকাল. 
স্থায়ী হইলনা!। এক 'ঘণ্ট! অতিবাহিত হইতে ন! হইতে বাদ 
লাহ যরফরাজর্থ। ভিন্ন অপর পারিষদবর্গকে বিদায় কূরিক্পের 1 
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ফৈলাশেশ্বরীকে সরফরাজ বাদসাহের আসনের নিকট যাইন্সা 
বমিতে বলিলেন। কৈলাশেশ্বরী* উঠিলেন ন!। তাহার সর্বাশরীর 
কাপিতে লাগিল। বাদসাহ আপন আসন হইতে" উঠিষ্কা কৈলা- 
শেশ্বরীর নিকটে চলিলেন। তীহার হস্ত ধরিবার উপক্রম 
করিবামাত্র কৈলাশেশ্বরী পশ্চাতে সরিয়া গেলেন । বাদসাহ ক্রমে 
ভাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কৈলাশেশ্বরী এখন 
ক্রতপদে দ্বারের দিকে চলিলেন। বাদসাহ তাহার কাছে যাইয়] 
বলিলেন__“তোমাকে দোণার ঘর নিম্াণ করাইয়! দিব ) তুমিই 
আমার পাদ্‌স! বেগম হইবে ।” 
অন্তান্ত নর্তকীগণ কৈলাশেশ্বরীর দিকে কটাক্ষপাত করিতে 
লাগিল। তাহাকে সৌভাগ্যবতী মনে করিয়া আপন আপন 
অদৃষ্টকে মনে মনে ধিক্কার প্রদান করিল। 
বাদসাহু আবার কৈলাশেশ্বরীকে বলিলেন__“তুমি আমার 
বেগম হইবে-_-এসেো |” 
কৈলাশেখরী দৃঢ়তা সহকারে বলিলেন_-“কখন না-এ 
জীবন থাকিতে নছে।” 
বাদসাহ ঈবৎ হান্ত করিলেন। আবার কৈলাশেশ্বরীকে 
ধরিতে উদ্যত হইলেন | সরফরাজর। বাদসাহের পশ্চাতে দাড়া 
ইয়া রহিয়াছেন। 
কৈলাশেশ্বরী আরও পশ্চাতে সরিলেন। বাঁদসাহ একটু 
ক্ষোপাবিষ্ট হুইক়্া সরফরাজকে বলিলেন-_-“ধর বাদীকে 1” 
কৈলাশেখ্বরী অত্যন্ত ভীতা হইয়া! উচ্চৈশ্বরে বলিলেন--“আমত্া 
ছই ভগী দর্শনলিংহের উপপত্থী। আমাকে ধরিলে জাত্মহত্য! 
কির ।*০ 


, জণ্তরশ অধ্যায় 1 ৯৩ 
»আমরা ছুই ভত্মী ঈর্শন সিংহের উপপরী*-_.এইকখা! ঠৈলার্শে- 
খবরীগ সুখ হইতে বাঁহিষ্ন হুইববীমীর্্র বাঈসাহ আ'রক্ত লোচর্নে 
কৈলাশেশ্বরীর দিকে চাহিয়! রছিলেন । 
সরফরাঅর্খ। তৎক্ষণাৎ বাফসাঁহের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া কর- 
বোড়ে বিনীত ভাবে বলিলেন__“মুল্হক জামানিরা! আমি পুর্কেছি 
আপনার নিকট বণিয়াছি। এই ছই ৰাইকে দর্শনসিংহ নিবৈই 
উপপত্বী করিয়াছে। তিন মাস পর্য্যস্ত ইহারা আসিয়াছে। কিন্ত 
তিন মাসের মধ্যে ইহা্দিগকে আপনার কাছে আনিল না। 
আমি শুনিয়াছি মার! জুন! অপেক্ষাও সুন্দরী । ভালটা নিজে ঝাখিয়! 
ছোটটীকে আপনার কাছে পাঠাইয়াছে।” 
সরফক্াজের বাক্যাবস।নে নপির কিছুকাল নিস্তব্ধ হইস! 
বসিয়া রহিলেন। আর দ্বিতীয় কথ! ন! বলিয়া অন্দরে চলিয়! 
গেলেন। সরকরাঞ্জ অতাধিক সমাদর এবং বিশেষ আগ্রহ সহ- 
কারে কৈলাসেখ টাকে উদ্যানে প্রেবণ করিলেন। 
আব আর সরফরাজের আনন্দের সীমা পরিসীমা! নাই । 
নরফরাজ বাদসাহের প্রমোদ প্রকোষ্ঠ হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন 
কালে প্রত্যহই ছুই তিন বোতল উৎক্কষ্ট বিলাতি মদদ লইয়া 
যায়েন। সরকরাজের স্ত্রী এ দেশীক্ব ফেরেজির কন্তা। প্রত্যহই 
প্রায় স্বামী শরীর মধো প্রথমে সংগ্রাম পরে সন্ধি স্থাপন হয় ৷ আজ 
সয়ফরাজকে শূন্ত হস্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে দেখিক্না তাহার 
সহধর্শিশি বিলেইণ্* (৮1157) ইত্যাদি স্থমধুর শবে অভার্থনা 
করিলেন। অন্তান্ত দিন এই প্রকারে সম্ভাসিত হইয়া সরফবাক্ষ 
জ্রীকে সাদরে এবং সজোরে ছুই একটা চপেটাঘাত করিতেন! 
কিন্ত আজ সরফরাত্ম আনন্দের মোতে ভাসিতেছেন, তিনি 
তু 


১৯৪ এই কি রামের অযোধ্যা । 


বলিলেন 215 5555: 05511 7 1] 12905 ৮০৭ 1905 য00ামঘ- 
£8/০7৩ অর্থাৎ আমার নুমধুরত্ৃত তোমাকে আমি লেডি ভনি- 
খোন করিব। রি 

সরফরাত্র পূর্বেও অনেক বার স্ত্রীকে বলিয়াছেন বে তাহার 
প্লায় আশী লক্ষ টাঁকা সঞ্চিত হুইক়াছে। আর বিশ লক্ষ টাক! 
সঞ্চয় করিতে পারিলেই বিলাতে যাইয়া! আপন নাম পরিবর্তন 
করিবেন। বেরোনেট হইয়া সার্‌ ডনিথোন নাম গ্রহণ করিবেন। 
কিন্তু তাহার স্ত্রীর জন্ত আজ উতৎকৃষ্ট'মাদক আনেন নাই। ভাবী 
উচ্চ পদের আশা তাহাকে সাস্বনা করিতে পারে ন!। কিছুকাল 
উভয়ের মধ্যে ব্লক্ষণ বাকৃষুদ্ধ হইয়া পরে আবার সন্ধি সংস্থাপিত 
হইল। 

পর দিন বাদসাহ আর প্রমোদ প্রকোষ্ঠে আসিলেন ন!। তীঁহান্স 
পারিষদবর্গ মনে করিলেন যে হুনার সংসর্গে বাদসাহ সময়াতিপাত 
করিতেছেন। বাদসাহ একক্রমে প্রাক তিন দিন অন্দরে রহি- 
লেন। তিন দিনের মধ্যে আর কাহারও সঙ্গে বাদসাহের সাক্ষাৎ 
হুইল ন!। 


অষ্টাদর্শ অধ্যায় । 


শাস্তি নিকেতন। 
ধর্ম নর্থ: প্রভবতি ধর্্াৎ প্রভতে সুখম্‌। 
ধর্দেণ লততে সর্বং ধর্সারমিদং জগৎ ॥ 
আরপ্কাওম্‌ রামারণম্‌ 

হিমাচল প্রকৃতির বিহার ক্ষেত্র! হিমাচলের গুতদর্শনা! অধিত্য- 
কার কোন স্থান নীল পীতবর্ণ তৃপমর্তিত। কোন স্থান বিবিধ 
বৃক্ষে পরিপুর্ণ। কোন কোন স্থান চির তুযারাবৃত। স্থানে স্থানে 
পুষ্প স্তবক শোভিত! লতা বৃক্ষশীখাতে জড়িত হইয়া রহিয়াছে । 
বর্ধদ| স্থশীতল বায়ু বহিতেছে। পুম্পরেণু বাঘ সহকারে বিকীর্ণ 
হইয়া চতুর্দিগ স্থগন্ধে আমৌদিত করিতেছে। বৃক্ষ এবং জত! 
হুইতে সর্বদা বিবিধ পুর্শ পতিত হইতেছে । ভূমিতল পুষ্পরাশীতে 
স্াকীর্থ হইয়া! রহিয়াছে । জন্তগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে ॥ 
নিঝরেন্র কল কল শব্ধ এবং পক্ষিগণের কোলাহলে সেই নির্জন 
প্রদেশ সূর্ববদা নিনাদিত হইতেছে। রষস্ত, শ্রীঙ্গ, হেমস্ত শীত, 
চারিখতু একত্রে বিরাজ করিতেছে। বঙ্জনও অত্যন্ত শীতের 
প্রাহুূর্তাব, কখনও হেমন্তের কুজ্ঝটিকা, কখনও মেঘমাল! দ্বারা 
গগন মণ্ডল সমাচ্ছাদিত, কখনও কখনও অল্প অল্প শ্রীন্ম অনুসৃত 
হইতেছে । কিন্ত তরুরাজি সর্বদাই বসন্তের উপযোগী ফুল ও ফল 
প্রদান করিতেছে । ফলভারাক্রাত্ত এক একটা তর পার্খস্থিত 

তরুকে আলিঙ্গন করিতেছে। 
লর্ড উইনিযনম বেন্টিকের লক্ষষৌ। পরিদর্শনের ছুই তিন মা 


১৯৬ এই কি রামের অযোধ্যা। 


পরে হিমাচলের রমমণীয় অধিত্যকার উপর দিয় একটা যুব! পুরুষ 
ক্রমে দক্ষিণাভিসুখে গমন করিঢতছেন । যুবকের পরিধান গেরুয়া 
বসন। শরীর কম্বলাবৃত। তিনি ভ্রুতপদে চলিতেছেন । তাহার 
চতুর্দিগে বিবিধ বন্ত জস্ত বিচরণ করিতেছে। জন্তদিগের মধ্যে 
কেহ কাহার হিংস| করে ন!। তিনি অত্যন্ত বিশ্বয়্াপক্ন হইয়া 
ভাবিতে লাগিলেন--”"একি আশ্চর্য্য ব্যাপার | হিংত্র জস্তগণ 
ঈদৃশ নিরীহ প্রক্কৃতি লাভ করিয়াছে 1» 

এই নির্জন প্রদেশে মন্থব্যের 'গমনাগমনের চিষ্কুও পরি- 
লক্ষিত হয় ন)। যুবক একক্রমে ছইদিন পথ পর্যটন করিয়াছেন । 
পর্বতস্থিত বৃক্ষের নুম্বাহু ফল ভক্ষণ করিয়া! সময়ে সময়ে ক্ষুধ! 
নিন্বত্তি করেন। ছই দিন পরে তিনি উদ্যান সদৃশ বৃক্ষ সমাকীর্ণ 
একটা স্থানে পৌছিলেন। সেখানে উলঙ্গীবন্থার় যোগাঁসনে নিষি- 
নিত নেত্রে এক জন যোগী বিয়া রহিয়াছেন। যুবক প্রীয় 
এক ঘণ্টা তীহার পশ্চাতে দীড়াইয়! রহিলেন। কিন্ত যোগী 
চেতনাবস্থায় না অচেতন্মাবস্থাস্থ বসিয়। রহিয়াছেন তাহা তিনি 
কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিযেন বে 
ইনি একজন সিদ্ধপুক্রষ হইবেন । একাগ্রচিত্তে পরমেশ্ববের ধ্যান 
ক্করিতেছেন। স্ুতদ্ধুং তাহাকে মনে মনে প্রণাম করিয়| যুবক 
ছক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে স্থানে স্থানে 
(তিনি এই প্রকার চারি পাচটী যোগীকে দেখিতে পাইলেন। কিন্তু 
ইহাদের কাহারও সঙ্গে তাহার বাক্যালাপ হইল না। সকলেই 
নিমিলিত নেত্রে ধ্যান করিতেছেন। 

সবক ক্রমে হিমাচলের দক্ষিণ প্রান্তের উপত্যকার দিকট 
পোঁছিলেন। এখানে স্থানে স্থানে সংসারত্যাগী বাঁধু এবং পরম- 


অক্টাদশ অধ্যায়। ১৯্র 


হংসদদিগের আশ্রম দেখিতে পাইলেন। এক একটা পরমহংস 
হই একটা সঙ্গী বহ বাস্‌ কর়িতেছেন। যুবক এক একটা 
আশ্রষের নিকট পৌঁছিবামাতর আশ্রমবালি সাধুগণ তীঁহাঁকে 
পরম সমাদরে আশ্রমে লইয়া! যায়েন। তীঁহাকে বিবিধ আহার্যঃ 
ভ্ব্য প্রদ্ধান করেন। কখনও কখনও হই একটা ধর্মের কথা 
বলেন। ধর্ম সাধন ভিশ্ন ইহাদের জীবনে আর কোন লক্ষ্য নাই। 

ক্রমে তিনটা আশ্রমের আতিথ্য গ্রহণাস্তর যুবক চতুর্থ আশ্র- 
মেয় নিকট পৌছিলেন। ,এই আশ্রমের পরমহ্ংসের পরিধান 
কৌপিন। সর্বাক্ষ তশ্মাচ্ছাদিত। তাহার শরীরের চর্ম হস্তীর 
চর্শের স্ায়। তাহাকে দেখিলেই বোধ হয় যে শীতের অধিকার 
হইতে তিনি দ্বীর শরীর নির্শক্ত করিয়াছেন। নহিলে হিষাচলে 
কেহ অনাবৃত শরীরে তিঠিতে পারে না। তিনি লোকের সঙ্গে 
কথ! বলেন না। প্রায় সর্বদাই নিমিলিত নেত্রে :ঈশ্বর চিন্তার 
নিমগ্ন থাকেন। তাহার আশ্রমে আর একটা সাধু রহিয়াছেন। 
সেই সাধু যুবককে বিশেষ সমাদরপুর্বাক বিবিধ আহাধ্য ভ্রব্য 
প্রদান করিলেন। যুবকের গাত্রের কম্ধল খানি একবারে জীর্দ 
দেখি স্বীয় কম্বল তীহাকে দিতে উদ্যত হুইলেন। কিন্ত যুবক 
কম্বল গ্রহণ করিতে অনিচ্ছ। প্রকাশ পূর্বক সাধুর মুখের দিকে 
চাহিয়া! রহিলেন। কিছুকাল পরে বুবঞ্ধি তাহাকে বলিলেন 
“প্রভো ! আপনি কখনও সীভাগুরে ছিলেন ? আমার শ্বণ 
হয় পূর্বে আপনাকে সীতাপুরে দেখিরাছি।” 

সাধু ঈষৎ হান্ত করিয়। বলিলেন_-“বাবা ! আমরা সংসার 
ভ্যাগ করিয়াছি। আমরা! কখনও আত্মপরিচন্ প্রধান কৃরি লা! & 

যুবক জবার জিজাস1 করিলেন”-“আত্ম পরিচয় প্রন্দামে কি 
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পাপ থাছে 1 আপনার! কেন যে আম্ম গোপন করেন নুদিতে 
পাৰি ন)। 

গাধু বলিলেন_-*বাব1! আঁস্ম পরিচ্ব প্রদানে পাপ নাই। 
কিন্তু আমর! সংসারের স্মতি হবদন্ব হুইতে দুর করিবার ফেব 
ক্ুরি। জীবনের পুর্ব বিবরণ একেবারে বিস্থৃত ন! হইলে কাক্া- 
রও নির্বাণ লাভ করিবার উপাক নাই। 

যুবক বঞ্জিলেন-_“আপনি কি বৌদ্ধ ধর্মাবলধী ? নির্বাণ 
মুক্তির কথ৷ বৌদ্ধপিগের মুখে শুন! যাক 1, 

প্বাবা! এখানে হিন্দু। বৌদ্ধ, মুসলমান সকলই এক। 
এখানে সকল ধর্মশান্ই লমভাবে লমাদূত। এখানে €কান 
প্রকার মততেদ নাই ।” 

যুবক সাধুর সঙ্গে এই প্রকার বাক্যালাপ করিবার সমর 
কাকণ্মাৎ তাহার স্মরণ হইল যে, এই সাধু সীতাপুরের এক অন্ন 
প্রসিদ্ধ জ্যোতির্কোতা ছিলেন। কিন্ত ইহার নাম এখন পর্যাস্তও 
তাছার স্থৃতি পথান্ধ় হয় নাই। ন্ৃভরাং এখন তিনি বিশেষ 
ঘু়ত। বহকারে বণিলেন__“গ্রভো। ! আপনি আমার নিকট বৃথা 
আত্ম গোপন করিবার চেষ্ট। করিতেছেন। আমি আপনাকে 
এখন চিনিতে পারিয়াছি। কিন্ত আপনার নামটী এখনও স্দুরণ 
হয় নাই। আপনি ধীতাপুরের এক জন প্রধান ভ্বযোতির্িবদ 
ফ্িলেন। আপনি গণনা কিয়! বপিয়াছিলেন ধে,আমার পিভা- 
মহ্‌ জগন্নাথ শাস্ত্রী এখনও জীবিত আছেন। তাহার সঙ্গে আমার . 
সাক্ষাৎ হুইরে। কিন্তু আপনার লে বাক্য বৃখা হুইল। তাহার 
স্বাকধ আমার যাক্ষাৎ হুর নাই। , 

মু%ঈবৎ হান কৃনধির! বৃন্সিবেন_বারা! শা কবগ্রনও 
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মিথ্যা! হইতে গাহর লা! । €তামার পিভামহের সঙ্গে নিশ্চরই 
তোষার সাক্ষাৎ হুইয়াছে।” 

ঘুবক কাগ্তরকণ্ঠে বলিলেন-_পপ্রভে। ! আপনি আমাকে 
মিথ্যাবাদী বলিয়া মনে করেন। আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি 
আম্বার পিতামহের সঙ্গে কখনও আমার সাক্ষাৎ হয় নাই ।” 

স্বাধু আবার বলিলেন-_“শিশ্চন্নই তোমার সঙ্গে তাহার 
সাক্ষাৎ হইরাছে। কিন্ত তুমি তাহাকে চিনিতে পার নাই। 

যুবক ঈবৎ হান্ত করিস্ক। বলিলেন--প্রভো ! আপনার এ 
কথার আর উত্তর নাই। আমার ছুই বৎদর বয়েসের সমস়্ 
তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনিও আমাকে চিনেন 
না; আমিও তাহাকে চিনি না। স্থততরাং পথ পর্যটন কালে 
রান্ত। ঘাটে অনেকানেক সংসার ত্যাগী সাধু এবং সন্ন্যাসীর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ হুইয়াছে। তাহাদের মধ্যে ফ্কেহ আমার পিতামহ ছিলেন 
মনে করিলেই আপনার গণনা ঠিক হয়। 

সাধু ভিজ্ঞাসা করিলেন_“তুমি কি জার পিতামছের 

অন্থুসন্ধানার্থ হিমাচলে ভ্রমণ করিতেছিলে ? 

"আজ্ঞে না।” 

"তবে শৃহমাচলে আদিলে কেন ?” 

বুবক্‌ সাধুর প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বলিতে গ্লাগিলেন--ন্যাষি 
মনোছ্ংখে আত্মহত্যা! করিবার অভিপ্রায়ে নদীতে ঝাপ দিয়া পড়িরা 
ছিলাম। এক জন মহাপুরুষ আমাকে অচৈতন্তাবস্থায় লদী হাইতে 
উঠবাইজেন। ভমার চেতনা লা হইলে পর, তিবি আমাকে 
ত্বঘেখে প্রতাবর্ধন করিতে বলিশেন। কিন্ত আমি তাহার চরণ 
ধ্রিযু! ক্লাদিতে কাদিতে বলিবাম বে তিনি আমাকে পরিদ্ধ্যাগ 
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করিলে আমি নিশ্চয়ই আবার আত্মহত্যা! করিব। তিনি পরন 
দয়ালু । আমার প্রতি তিনি সদন হইলেন। এবং আমাকে সঙ্গে 
করিয়া পর্বতে আরোহণ করিলেন। পর্বতের যে প্রদেশে তাহার 
সঙ্গে গিয়াছিলাম সেখানে মন্থুষ্যের প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই। 
কিস্ত তিনি বোগবলে অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়াছেন। ন্ুতরাং 
ভাহারই সাহায্যে সেখানে পৌছিলাম। তাহার কথাবার্তা! শুনিয়া 
এবং তাহার কার্যকলাপ দেখিয়া আমার মনে হইল যে তিনি 
সর্বজ্ঞ এবং সর্বদর্শা। ্ৃতরাং আমার অপহৃত! তন্বীর উদ্ধারার্থ 
সর্বদা তাহাকে ত্যক্ত বিরক্ত করিতে লাগিলাম। প্রায় এক 
বৎসর তাহার সঙ্গে ছিলাম। তিনি সর্বদাই আমাকে ত্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করিতে বলিতেন। কিন্তু আমি তাহাকে কিছুতেই 
ছাড়িলাম না! তিনি অবশেষে বলিলেন__“আমার ভঙ্দী সিংহের 
গহ্বর হইতে ব্যাপ্্রের সুখ ইইতে অক্ষ হইয়া! গৃহে প্রত্যাবর্তন 
করিবেন। তাহার সেই আশ্বাস বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া 
এখন শ্বদেশে চলিয়াছি।” 

বুবকের কথ! শেষ হইলে পর সাধু বলিলেন-_+বাঁব! জ্যোতিষ 
শান্ব মিথ্যা নহে। তোমার পিতামহের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ 
হইয়াছে” 

“কিরূপে সাক্ষাৎ হইল।” 
শযে মহাপুরুষ, তোমাকে নদী হইতে উঠাইয়াছেন তিনিই- 

ভাষার পিতাষহ।” 

হত ভা 
| -শ্বাৰা! নির্বাপাকাজ্জী মহাপুরুবের! কি কখনও আত্মপনি- 
চ্ব প্রদান করেন? স্ডাহার সংসারের 'কার্যকলাখে কখন 
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হস্তক্ষেপ করেন না) এবং সংলারের বিপদ ছর্ঘটনার প্রতিও 
হক্ষেপ করেন ন1 ।” 

“তবে আমাকে আসন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিলেন কেন? 

“তোমাকে ঘোর পাপানুষ্ঠান করিতে উদ্যত দেখিয়া আর 
তিষ্টিতে পারেন নাই। বাবা ! আত্মহত্যা ভয়ানক পাপ। এ 
পাপের আর প্রাশ্চিত্ত নাই।” 

সাধুর এই সকল কথা শ্রবণাস্তর যুবকের মনে নান! প্রকার 
চিন্তা উপস্থিত হইল। তিনি কিছুকাল পরে বলিলেন_-*প্রতে।1 
আপনাদের ধর্দাচরণ এবং কাধ্যকলাপ প্রহ্থেলিকার ভ্াার বোধ, 
ছয়। সুংসারে লোক নানাপ্রকার ছঃখ কষ্ট ভোগ করিতেছে, 
অত্যাচারানলে দগ্ধ হইতেছে। কিন্তু আপনাদের এই নকল 
অত্যাচার, হঃখ, কষ্ট নিবারণের ক্ষমতা থাকিতেও আপনার! 
তাহা নিবাবণ করিবার চেষ্টা করেন না।” 

সাধু কছিলেন-_“বাবা ! ছূর্নীতি, পাপাচার, কুসংস্কার এবং 
স্বার্থপরতা হইতে সংসারে ছুঃখ কষ্ট সমুৎপন্ন হয়। ইহা কি 
কাহারও নিবারণ করিবার সাধ্য আছে ?” 

“আপনাদের কতকট। সাধ্য আছে বই ফি 1” 

“আমাদের কি সাধ্য আছে।” 

"আপনার! এই নির্জন পর্বত পরিত্যাগ করিজা! স্বদেশে 
প্রতাবর্ভন করিলে পোকের বিশেষ উপকার “করিতে পারেন। 
পর্বতে বসিয়া আপনারা কি করিতেছেন ?” 

হিষাচলবামী মহাত্মাগণ লোকের সঙ্গে অধিক বাক্যালাগ 
করেন না। কিন্তু সাধু এই যুবকের ভক্তি, শ্রদ্ধা, নিষ্জা এবং 
শিষ্টাচার দর্শনে বিশেষ গ্রীতিলাত করিলেন। স্থতরাং, তীহায় 
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শ্রাতি সদয় হইয়া! বলিতে লাগিলেন-_প্বাবা সংসারের বর্ত- 
থান অবস্থা ধর্ম সাধনের বিশেষ অনুকূল নহে! সেই জন্যই 
নির্বাণাকাজ্জী মহাম্নাগণ এই নির্জন হিমাচলে বাদ করিতে- 
ছেন। সংসারে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ধর্ম-বিস্াস 
এবং ধর্মমত প্রচলিত আছে? ভিন্নভিন্ন জাতির ভিগ্ন ভিন্ন 
ধর্ম। কিন্তু এই নির্জন হিমাচলই সেই বিভিন্ন ধর্মাবলীদিগের 
একমাত্র সংমিলন স্থান। এখানে হিন্দু, সুসলমান, বৌদ্ধ খৃষ্টান 
সকলেই এক প্রকার ধর্ম সাখন করিতেছেন । ইহাদের পরম্পরের 
মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইতে প.রে না। সকলের এক প্রকার 
লক্ষ্া-_এক উদ্দেত্র--সকলেই শুদ্ধ কেবল পরমেশ্বরকে লাভ 
করিবার জন্ত একাগ্রচিত্তে তাহাবই চিন্তান্স নিমগ্ন রহিয়াছেন। 
সংসারে সকল দেশ প্রচলিত ধর্মই বিমিশ্র। দেশ প্রচলিত 
আচার, ব্যবহার, সামাজিক রীতি নীতি এবং কুলংস্কারের সঙ্গে 
ধর্ম মিশ্রিত হইয়া,পড়ে। নির্শল বিশুদ্ধ ধর্ম সংসারে ছুষ্প,প্য। 

শতিববত এবং চীন ছুইটা দেশেই বৌদ্ধ ধর্ম প্রচলিত। কিন্ত 
তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম চীনের প্রচলিত বৌদ্ধধর্শ হইতে সম্পূর্ণ ্যতন্ত্। 
তিব্বতের পূর্ব প্রচলিত আচার, ব্যবহার,রীতিনীতির সঙ্গে বৌদ্ধ 
ধর্শ মিশ্রিত হইয়া গ্রিক প্রকার রূপ ধারণ ককিয়াছে। চীনের 
আচার ব্যবহারের সঙ্গে বিবর্তিত হইয়া! সে ধর্ম আবার র্বপান্তর 
প্রান্ত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের দেশাচারের সঙ্গে মিশ্রিত 
হই সংসার প্রচলিত সকল ধর্মই বিরুতাবস্থ! প্রাপ্ত হইয়াছে! 
সংসারে এক ধর্মাবলম্বী লোক অন্ত ধর্শীবলম্বীকে ত্বণা! করেন। 
কিন্তু ভিন ভিন্ন দেশীয় মহাস্মাগণ আপন আপন দেশ প্রচলিত 
ক্জাচার্এব্যবহার এবং সংস্কার পরিহার পূর্বক বিশ্তদ্ধ মানব 
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প্রক্কতি লইয়া হিমাচলে আরোহপ করেন। স্থতরাং এখানে 
মত ভেদ এবং ধর্মবযুদ্ধ কখনও পরিলক্ষিত হয় না । 

"আমি এঁই আশ্রমবাসী পরমহংসের সঙ্গে চীন তিব্বত 
গ্রভৃতি দেশ পর্যটন করিয়াছি। কিন্তু হিমাচলের স্তাম্ ধর্শসাধ- 
নের উপযোগী স্থান আর কোন দেশেই দেখি নাই। হিমাচল 
যোগীর সাধন ক্ষেত্র । এখানে ধর্মই ুখ_ ধর্মই শাস্তি- ধর্ম 
সাঁধনই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য 1 

সাধু এই পর্য্স্ত বলিলে 'পর যুবক তাহার কথায় বাধ! দিয়া 
বলিলেন__“মহাশয় ? এ অধমকে ক্ষম। কৰিলে একটী কথা 
ভিজ্ঞানা করিতাম | 

সাধু বলিলেন--“বাঁব! ! তোমার শিষ্টাচার দর্শনে আমি যারপর 
নাই প্রীতিলাভ করিয়াছি। তোমার যাহা! ইচ্ছ! জিজ্ঞাসা কর।* 

যুবক বলিলেন-_“প্রভো! ! সীতাপুরে যে আপনার বাড়ী 
ছিল তাহ। আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে। 'আপনি কত বৎসর 
হইল সীতাপুর পরিত্যাগ করিয়াছেন ?” 

যুবকের আগ্রাহাতিশর় দর্শনে সাধু বলিলেন-_ “বাব! ! 
আমার জীবনের পূর্বব বিবরণ বিস্থতিসাগরে নিষন করিবার 
চেষ্টা করিতেছি। কিন্ত তোমীর কৌতুহল নিবারপার্থ আমি 
তোমার নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছি। আমি সীত].. 
পুরের প্রসিদ্ধ জ্োতির্বিদ পণ্ডিত শভুগ্রধাদের জ্োষ্ঠ পুন্র। 
আমার নাম পণ্ডিত দেবীপ্রসাদ। দেশ প্রচলিত কুসংস্কার 
এবং জ্লাত্যভিযান আমাকে ঘোর পাপার্ণবে নিমগ্ন করিয়াছি 
কিন্ধ পরমেঙ্থরের ক্কপায় -শ্ুন্ধ কেবল সাধুতক্তি আমাকে এই 
সুনে আনিয়াছে। রাজন্ব আমায় উপলক্ষে অযোধ্যা নবাবেম 
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ঢাকলদার আমাদের গৃহের স্ত্রীলোকদিগকে অপমান করিয়াছিল। 
চির সংস্কার নিবন্ধন মুসলমানের সংস্পর্শ গুরুতর পাপ যনে 
করিয়। পরিবারস্থ ভ্রীলে।কদিগকে আত্মহত্যা করিতে পরামর্শ 
প্রদান করিলাম। তীহার1 সরযুবক্ষে আত্ম সমর্পণ করিলেন। 
আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রতিহিংস। পরবশ "হইয়া দন্যাদলভূক্ত হুই- 
লেন। আমি সাধু সঙ্গ লাভ করিবার জন্ত হিমাচলে আদিলাম। 

“বাবা ! আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পৃর্ডিত বলদেব প্রসাদ অনেক 
শান্ত্রাধ্যদ্বন করিয়াছিলেন । কিন্তু ব্যবসা করিবার নিমিত্ত শাস্ত্াধ্য- 
রন করিলে তাহাতে অপকার ভিন্ন উপকার হয় না। তিনি অত্যন্ত 
জভিমানি ছিলেন। গৃহে মুসলমান প্রবেশ করিয়াছে) লোক 
সমানে নিন্দা হইবে) অন্ান্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আমাদিগকে সমাজচ্যুত 
করিবে; এই আশঙ্কায় তিনি স্বর্ণ প্রতিম। সম কন্তাহবয়কে আত- 
হত্যা করিতে বলিলেন। বদ্ধমূল কুসংস্কার বশতঃ আমর! ছুই 
গাই নারী হত্যা এবং আত্মহত্যারূপ ভয়ানক পাঁপের সহা রতী' 
করিলাম। আমরা দস্থা কিন্বাঁ ঠগীদিগকে ঘোর পাগী বলিগ্না 
মননে করি। কিন্ত জাত্যভিমান এবং কুসংস্কার কখন কখনও 
আমাদিগকে ঠগী অপেক্ষা অধিকতর নিষ্ঠুর করিয়া, তোলে। 
জাক্দী শ্বরূপা রমদীর্দিাকে আত্ম হত্যা ফিরি বনি ঘোর পাপা- 
সুষ্ঠান করিয়াছি । 

শবাবা ! তুমি আমাকে শ্বদেশে যাইতে অন্থ্রোধ করিতেছ। 
কিন্তু আঘাদের ভ্তান্গ চারি পাচ জন লোক শ্বদেশে গমন করিলে 
কি দেশের মঙ্গল হইবে। বরূং অনেক অমঙ্গল হুইবারই সন্ত ! 
আমর! দেশে গেলেই আমাদের এক এক জনের অনেকানেক 
শিক ছুটুবে। এক এক জদের' শিধাগণ ছারা এক একটা 
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নূতন সম্প্রদার গঠিত হুইবে। দেশে শত শত সম্প্রদায় হুহিয়াছে। 
আমাদের দ্বারা! আর চারি পাচটী সম্প্রদায় বৃদ্ধি হইবে। এক 
সম্প্রদায়ের লোক অন্ত সম্প্রদায়েক্স লোকের প্রতি হিং জন্ধপ্ন 
তান ব্যবহার করিতেছে । মুরলমান থৃষ্টানকে স্বশা করিতেছে । 
খৃষ্টান মুসলমানকে স্ব! করে। আবার হিন্দু, সুসলমান খৃষ্টান 
ভয়কে ঘ্বণাব চক্ষে দর্শন কবে। তিন্ন ভিন্ন সম্প্রগশত্রর বন্ড 
সাধন প্রণালী, আচার ব্যবহার এবং বাহিরের কার্যকলাপ ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকার। সংদারের লোক সেই বাধিরের কার্যকলাপ 
লইরাই ব্যন্ত। কিন্ত সকল দেশ প্রচলিত ধর্শেরই সারাংশ 
অভিষ্ন। সকল ধর্মের সাবাংশই-ঈশ্বর লাভ চেষ্টা । সংসারে 
কেবল ধর্মের আববণ অর্থাৎ বাহিরের কার্ধ্যকলাপ দেখিতে 
পাওয়া যায়। কিন্ত এই নির্জন হিমাচলে প্রবেশ না করিলে 
ধর্মের সারাংশ উপলব্ধি হয় ন। এখানে সংলারের আচার 
ব্যবহার রীতিনীতি, দেন! পাওনা কিছুই নাই। সাধুগণ সংসার 
হতে নিিপ্ত হইয়। শুদ্ধচিত্তে হিমাচপে আরোহণ করেন । 
ছৃতরাং এখানে মতভেদ উপস্থিত হইবার কোন কারণ নাই। 
কিন্ত জন্মনাত্রেই কেহ হিষাচলে আরোহণ করিতে পারেন ন]। 
সংসার উৎকুষ্ট বিদ্যালয় । ধৈর্য্য, সহিকুতা্ট ত্যাগস্থীকার এবং 
মিঠা প্রথমে সংসারে থাকিরা শিক্ষা করিতে হুইবে। সংসায় 
প্রদত্ত শিক্ষা লাভ করিবার পুর্বে এখানে জার্সিলে বিশেধ উপকার 
হন না। সেই জন্তই তোমার পিতামহ তোমাকে স্বদেশে প্রত্যা- 
বর্তন করিতে বলিতেন।”  . 

মাধুর বাক্যাবসানে যুবক সাধুর নিকট আত্ম পরিচয় প্রধাৰ 
করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সাধু ঈবৎ হান করি ছদি- 
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লেন--শ্বাবা | তোমাকে আমি চিনিতে পারিয়্াছি। তুমি 
সীতাপুরের গঙ্াপ্রসাদ শাস্রীর গুঁত্র কাশীনাথ।* 

কাশীনীথ বলিলেন__-"আমি এখন লক্ষৌ যাইব বলিয়! মনে 
মনে স্থির করিয্বাছি। প্রভো|! ক্কপা করিয়া বলুন আর কত 
দিনে আমার অপহৃত! ভগ্নীকে উদ্ধার করিতে পারিব। আমার 
মনে হয় যে আপনার! সর্বজ্ঞ এবং সর্বদর্শা । 

সাধু বলিলেন-_“বাব! তুমি কাণৃপুর হইয়া পরে লক্ষৌ গমন 
কর। কাণপুরে তোমার ভম্্ীর বর্তমান অবস্থা বোধ হয় জানিতে 
পারিবে ।” 

“কাণপুরে কিরূপে তাহার বর্তমান অবস্থ! জানিতে পারিব?* 

“কাণপুরে হজকপালসিংহ নামে এক বন্ত্রবিক্রেত৷ ছিল। 
তাহারই বাড়ীতে তোমার তম্ত্রী কারারদ্ধ ছিলেন ।” 

কাশীনাথ সাধুর চরণে প্রণাম করিয়া! বিদায় হইবেন। প্রায় 
পনর দিন পরে কাণপুরে পৌছিলেন। পথে 'অনেকানেক 
সংসারত্যাগী সাধু এবং পরমহংসের আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ 
করিলেন। 

কাণপুরে পৌছিয়! তিনি জয়পালসিংহের বাড়ীর অনুসন্ধান 
করিতে বাগিলেন । 9 জয়পাল সিংহের উদ্যানে প্রবেশ করিবা- 
মাত্র অধোধ্যানাথের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল। অযোধ্যানাথ 
সহাকে দেখিয়া, প্রথমে অত্যন্ত বিন্য়াপক্ন হুইয়। পড়িলেন। 
কিন্ত কাশীনাথ তাহাকে আদ্যোপাস্ত সমুদয় বিবরণ বলিলে 
পর, তীহার নম্ননত্বয় হইতে আনন্াক্র বধিত হইতে লাগিল। 
স্তিনি হারাঁধন পাইয়া বারশ্বার কাশীনাথকে আলিঙ্গন করিতে 
” লাশ্ষিলেনগ 
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অযোধ্যানাথের ব্যারাম এখন প্রান অরোগা হইয়াছে । 
স্থতরাং তিনি অনতিবিলম্বে “্কাশীনাথ এবং বুন্দিয়াকে সঙ্গে 
করির! লক্ষৌ অভিমুখে যাত্রা করিলেন । 
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শুক্রবার। বেলা ছুই প্রহর হইস্থাছে। মৃসলমানদিগের জুমা 
নেমাজ। আজ পাদ্‌সা! বেগম হান্্রাৎ আব্বামের দরগায় নেমাজ 
করিতে বাইবেন। লক্ষৌর ব্রান্তাঘাট লোকারগ্যে পরিপুর্ণ। 
দিগৃদিগন্তর হইতে শত শত অন্ধ, থঞ্জ, আতুর, কাঙ্গাল, গরিব 
নগরে প্রবেশ করিতেছে । প্রত্যেক ম্সের প্রথম শুক্রবার 
পাদূসা বেগম পুত্র কামনা করিয়া! দরগায় নেমাজ করেন। 
নেমাজের পর গৃহে প্রত্যাবর্তন কালে কাঙ্গীল গরিবদিগকে দশ 
হাজার টাকা দান করেন। তাহার গমন পথের উভয় পার্থে 
সহজ সহত্ম ভিক্মৃক দণ্ডায়মান, রহিয়াছে। 

পাদূস! বেগম দরগার চলিয়াছেন। সাংগ্রামিক পরিচ্ছদে 
এক দল সৈনিক পুক্রষ রণবাদ্য করিতে করিতে সর্ধাথে চলি- 
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স্থাছে। ভাহাঁদের পশ্চাতে দ্বিতীয় এক দল সৈল্ত অস্ত্র শত্র সহ 
গন করিতেছে। ইহাদিগের পম্চাতে রৌপ্য মণ্ডিত শিবিক। 
শিবিকার উপরে আফতাদ্‌ অর্থাৎ শ্বর্ণবিনির্সিত রাজছত্র 
পাদ্‌স৷ বেগম তিন্ন অন্ত কোন বেগম এই ছত্র ব্যবহাঁর করিতে 
পারেন না। পাছ্‌সা বেগমের শিবিকা পাক্কী কিন্বা ছলির ভার 
নহে । এক খানি ক্ষুদ্র গৃহের স্তায় প্রকাণ্ড চতুর্দোল। শীরে 
উফীষধারী হুপরিষ্কত বন্ধ পরিহিত বিশজন বাহক ্বন্ধে করিয়া 
শিবিক! বহন করিতেছে। ন্বর্ণথচিত পর্দা! সমাচ্ছাদিত শিবিকার 
মধ্যে ছুই একটা প্রিন্ব সহচরী সহ বেগম বসি্থা রহিম্াছেন। 
শিবিক। বাহকদিগের পশ্চাতে সুসজ্িত! বিশন স্ত্রীলোক পদ- 
র্রন্ধে চলিননাছে। শিবিকা দরগার দ্বারে পৌঁছিলে এই শ্ত্রীলো- 
কের! শিবিক। স্কদ্ধে করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবে। স্ত্রীবাহিকা- 
দিগের পশ্চাতে রূপার আশ! ছোট হাতে করিয়া আশাবরদার 
এবং চোবদার চলিয়াছে। ইহাদিগের পশ্চাতে ম্বর্ণথচিত বসন 
পরিধান এবং শবর্ণযপ্ডিত উ্ীয ধারণ পূর্বক হস্তীপৃষ্ঠে এাধান 
খোজ! চলিয়াছেন। 

ষথা সময়ে বেগম দরগা প্রবেশপুর্বক নেমাজ করিলেন। 
পুত্র কামনা করিয়া গ্ররমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন । গৃছে 
প্রত্যাবর্তন কালে তাহার মাসিক নির্ধারিত 'দানের দশ সহত্র 
টাক! সমাগত কাঙ্গাপ, গরিব, অন্ধ, আতুরদিগের মধ্যে বিতরিত 
হুইল। বেগষ প্রত্যেক মাসের প্রথম শুক্রবার দশ সহত্র টাক। 
দান করেন। 

নাক সঙ্গে দ্বিতীয় দিবসের সাক্ষাতের পর ননির গত তিন 
দিবয়ের খুধ্যে আর বাহিরে আঁসেন নাই। লরফয়াজ খ| ভি 
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তাহার অন্তান্ত পারিষদের! বলিতেছেন যে বাদসাহু সুনাকে 
ন্দরতভূক্ত করিয়াছেন) এবং সুঁনার সংলর্ে অন্দরে সময়াতিঃ 
বাহন করিতেছেন। 

আব গাদন! বেগম দরগায় চলিয়া গেলে পর, নসির পাদ্‌সা 
বেগমের গৃহে প্রবেশ করিলেন । তাহার পারিধদবর্থ খাস দর- 
বার গৃহে তাহার জন্ত অপেক্ষা] করিতেছেন। পাদ্‌সা! বেগমের 
গৃহে প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল পুর্বে তাহার অন্দর হইতে নঙগির 
বাহির হইলেন। পাদ্‌স! বেগমের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করিলেন না৷ । 

পাঠক ! এই মহাসযারোহ, আঁকজমক, রোপা মণ্ডিভ 
শিবিকা', হস্তী, খোঁজা, দাস দাদী এবং বিপুল ধন সম্পত্তি কি 
পাদ্‌স। বেগমকে স্খী করিতে পারে ? যে কৃষক রমণী আজ 
সন্তান বক্ষে করির়। পাঁদ্‌সা বেগমের দান গ্রহ্ণার্থ তাহার গমন 
পথের এক পার্থ দাড়াইয়াছিল, সে কি পাদ্‌সা বেগম অপেক্ষা 
অধিকতর সুখী নছে? & * ৯ * 
ক জজ ঞ পু গু খু ছি রগ 

পাদ্‌সাবেগমের গৃহে প্রত্যাবর্তনের পুর্বে নসিরকে তাহার 
অনার হইতে বাহির হইতে দেখিয়া! ইংরেজ পারিষদবর্ যধ্যে 
একজন অপরকে বলিতেছেন-__“বোধ হয় ব্ঠাসাহ পদ্‌স! বেগ- 
মের গৃহ ফুনাকে দিবেন। সেই জন্তই পাদ্‌সা বেগমের গৃহ দেখিভে 
গিল্নাছিলেন। পাদসা বেগমকে হয় ত অন্ভ গৃহে ৫প্ররণ করিরেন।” 

খ্বিতীয় পারিষদ বলিলেন--"এ নুতন ছুড়ীর অদৃষ্ট ভাল। 
ছুই দিন নাচগ্রান্‌ করিয়াই বাদসাছের বেগম হুইল। আমযা 
ওকে ভাল ক'রে একটু দেখতেও পেলাম না ।” 

পারিষদঘয়ের এইরূপ কথাবার্তার সৃমূ় নব মন্ত্রী নবার 
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রোলন উদ্দৌল! এবং রাজ দর্শনসিংহ সেখানে আনিয়! জুটিজেন। 
ইংরেজ পারিষদরদিগকে হুনার প্রশংসা করিতে শুনিক্! দর্শন 
মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। কিছুকাল পরে নদির এবং 
সয়ফরাবর্থ৷ গৃহে প্রবেশ করিলেন। অপরাহ্কে সকবে একত্র 
হইয়া! গোঁমতীর অপর পার্খে উদ্যানে ভ্রমণ করিতে চলিলেন। 
অপরাহ্কে নগর ভ্রমণ উপলক্ষে বাহির হইবার সময় নসির 
প্রান্ধই হাট কোট পরিধান পূর্বক বাহিরে যাইতেন। উদ্যানে 
পৌঁছিয়৷ নসির আপন হাটের ছিত্রের মধ্যে অঙ্গুলি দিক] কাট 
ঘুরাইতে লাগিলেন। এখন পর্যস্ত হাসির কথা কাহারও মুখ 
হইতে বাহির হয় নাই। হাসির হি হি শব এখনও আরস্ত হয় 
নাই। প্রত্যেক পারিষদ এদিক ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন । হান্ত উদ্দীপক কোন বন্ধ কি ঘটন। কাহারও দৃষ্টি 
পথে পড়িল ন!। নবাব রোসনউদ্দৌল! প্রান পাঁচ মিনিট 
পর্য্যন্ত হান্ত করিবার জন্ত মুখ ই! করিয়া বসিয়াছেন। বাদসাহের 
মুখ হইতে কথ। বাহির হইলে সকলের অগ্রে তিনি হান্ত করিয়া 
বিশেষ রনিকতার এবং আঙ্থগত্যের পরিচয় প্রদান করিবেন। 
কিন্তু রাজা কৃষ্চচজ্জের গোপাল ভাঁড় না হইলে ন্নিত্য নুতন 
হাসির কথ। কেহ রুন্তন! করিতে পারে না । নসিরের খান দরবারে 
ভন্রপ ছুরসিক লোক নাই। তবে তাহার 'সামোদ প্রমোদের 
-সময় গ্রত্যহই ক্গেকট! পরমাস্থনরী রমনী তাহাকে পক্ষিবেইন 
করিয়া উপঘেশন করেন । ন্মুতরাং সেখানে হাসির কোন ক! 
না ্ুটিলেও শুদ্ধ কেবল এই রষনীগণের উপস্থিতি একটা না 
একটা হাঁসির কারণ সংঘটন করিতে পায্সে। রুমবীর মুখের 
ছিকে সি পঞ্িলেই হাসি পায় । কিন্তু উদ্যান এখন করেকট। 
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বমছুতের সভার মোট! মোট! ইংরেজ। ইহাদিগকে দেখিলে 
পেটের ্লীহা চমকিয়া উঠে। * তাহাদিগকে দেখিলে কাহার ৪ 
হাসি পার নাঁ। হ্থৃতরাং হাসির কোন ঘটনা কি কথা আর 
ভুটিল না। . নবাব রোসন উদ্দৌল! অগত্যা! নসিরকে অঙ্কুলির 
উপর টুপী ঘুরাইতে দেখিয়া তাহাই বিলক্ষণ হাসির কারণ মনে 
করিলেন। বাহ! । বাহা ! এই বলিয়া এই ঘটনা উপলক্ষে হি 
হিশষধে একটু হানিলেন। বাদসাহও ঈবৎ হান্ত করিলেন। 
স্থতরাং অন্তান্ত পারিষদবর্গ কর্তব্যের অহুরো'ধ একটু মুচ্কে 
মুচকে হামিলেন। 

বাজ! দর্শনমিংহই নসিরের গোপাল ভাড়। তিনি দেখি- 
লেন যে নবাব রোদন উদ্দৌল! হানির উপযুক্ত কারণাভাবেও 
আগ্রে হান্ত করিয়া বাদসাহের প্রিক্নপাত্র হইবার চেষ্টা কর্িতে- 
ছেন। ন্গতরাং তিনি নবাব রোপন উদ্দৌল।র উপর বিরক্ত 
হইলেন! এবং সকলকে হাসাইবেন মনে করিয়! রূসিকত! 
প্রদর্শনচ্ছলে বলিলেন__*মুল্‌কে জামানিক্লার পাগড়ীতে 
ছিদ্রে।” 

"মুল্রে আমানিয়ার পাগড়ীতে ছিত্্-_-এই কথা দর্শনসিংহের 
সুখ হুইতে বাহির হৃইবামাত্র নসির আরজস্কলাচনে তাহার প্রতি 
দু্টিপাত করিলেন ॥ অন্তান্ত পারিষদের! হানিবেন বৃলিক। মুখ 
খুলি! ছিলেন। কিন্তু ততক্ষপাত সকলে হস্ত“দবারা ওঠন্বর চাপিয়া 
ধরিজেন। নসির সর্জোরে সম্থুথস্থিত টেবিলের উপর করাখান্ত 
ফরিয়! বলিলেন-_-“রোসন ! রোফন | শাল! বিস্রোহীকে এখ- 
নই বান্ধিক্স! কারাগারে লইন্না বাও। ইহার শিরস্ছেঘন কর ।” 

অকম্থাৎ বানসাহকে এইন্ধণ কোপাবিষট দেখিক্জ৷ দলেই 
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বিন্বয়াপল্ন হইলেন। কিন্তু বাদসাহ আর কাহারও সঙ্গে বাক্যা- 
লাপন1 করিয়া রাজা দর্শনসিংহের হস্তপদ লৌহ্‌ শৃঙ্খলাবদ্ধ 
করিতে আদেশ করিলেন *। বাদসাহের হুকুম অনুসারে রোসন 
তিলার্ধ বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ শরীররক্ষক কাপ্তানকে 
দর্শনসিংহকে কারাগারে লইন্া ৰাইতে বলিলেন। কাখান 
দর্শনসিংহকে লইয়! কারাগারে চলিলেন। 

এদ্দিকে বাদসাহ আপন হাট ছুড়িগ্না ফেপিলেন। তুমিতলে 
সজোরে পদাঘাত পুর্ব্বক বলিলেন_+মন্ধার পূর্বের ইহার প্রাণ- 
দণ্ড করিতে হইবে। রোসন। সন্ধ্যাব পূর্বে দর্শনসিংহের শির- 
শ্ছেদন কর।” 

দর্শনসিংহ কারাগারে প্রেরিত হইলেন। রোঁসন তাহার 
প্রাথদণ্ডের আয়োজন করিনে চলিলেন। বাদসাহ হস্তীতে 
আরোহুণ পূর্ববক গৃহে প্রত্যাবর্তন কবিলেন। রাজ! দর্শনদিংহ 
যেকি অপরাধে কারাগারে প্রেরিত হইলেন, তাহা নদিরের 
ইংরেজ পান্সিষদবর্গ এখনও বুঝিতে পারেন নাই। নদিরকে 
তীহারা সে বিষঙ্ন প্রশ্ন করিতেও সাহস করেন ন।। 

ননিরের পিতা গাজিউদ্দিন হাঁয়দর নসিরকে পুত্র বলিয়া 
স্বীকার করেন নাই লোকে বলে নসির তৎকালের ইংরেজ 
কেসিডেন্টকে ছই কোটী টাক। উৎকোচ প্রদান করিস! সিংহাসন 
লাভ করিয়াছেন। “দ্থুতরাং নলির মনে করিলেন যে__“মুল্কে 
জামানিক্বার পাগড়ীতে ছিদ্র”--এই কথার অর্থ-_.তিনি স্কায়াস- 
যারে রাঙ্গমুকুট লাভ করেন নাই-_ তাহার রাজমুকুটে ছিত্র 

রি 
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রহিয়াছে । তিনি সিংহাঁসনের প্রকৃত উত্তরা ধিকারী ছিলেন ন!। 
দর্শন সিংহের কথার এইক্সপ অর্থ করিয়া! নসির তীহাকে বিজ্রোহী 
সাব্যস্ত করিক্নাছেন ; এবং তীহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করিয়া- 
ছেন। নসির অযোধ্যার স্বাধীন বাদসাহ । তাঁহার আপন রাজ্যের 
গ্রজাদিগের সম্বন্ধে তিনি ইচ্ছান্যারী হুকুম করিতে পায়েন। 
গবর্ণর জেনেরলের কিন্বা রেসিডেণ্টের তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার 
অধিকার নাই। কেবল ইংরেজ কর্ণচারি কিন্বা '্শযৌধ্যাবালি 
ইংরেজদিগকে দণ্ড করিতে হইলে ইংরেজ গবর্ণমেপ্টের মত 
গ্রহণ করিতে হয়। রেসিডেন্ট শুনিলেন বাদ্‌সাহ রাজা দর্শন 
দিংহের প্রাপদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন » কিন্তু তিনি হস্তক্ষেপ 
করিতে অর্বীকার করিলেন। তিনি বলিলেন যে ইংরেজ গবর্ণ- 
মেণ্টের এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। 

গৃছে প্রত্যাবর্তন কালে নসির তাহার অন্ততম পারিষদ তীহান্র 
ইংরেজী শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলেন-_“্মাষ্টার! রাজবিভ্রো- 
হীকে ইংলতের রাজা এইকব্প দণ্ড প্রদান করেন না ৯, 

শিক্ষক বলিলেন-”মুল্কে জামানির়। বিদ্রোহীদিগকে ইংল- 
প্ডেস্বরও 3্টক এই প্রকার গ্রেপ্তার করিপ্না কারাগারে বন্দি 
করেন। কিন্তু পরে বিচার করিস দণ্ড বিধান্ট করেন ।” 

*বেশ--আমি' তাহাই করিব।” পু 

তখন শিক্ষক শশব্যন্তে বলিলেন- -“মুল্‌কে জামানিস্বা! আপনি 
তরাদা দর্শন সিংহের প্রাণদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন। নবাধ 
রোঁসন উদ্দৌল! তাহার প্রাণদণ্র অর়োঝন করিতেছেন।” 

শিক্ষকের কথার নসির কোন প্রত্যুস্তর করিলেন না । কিন্ত 

শিক্ষক কাজ। দর্শনসিংহ্র হিতাকাজ্ষী। স্থৃতরাং তিনি আবার 
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বলিলেন__“সুল্কে জামানিয়ার হুকুম হইলে আপনার অভি- 
প্রায় আমি এখনই নবাব রোর্সন উদ্দৌলাকে জানাইতে পরি ।” 

নসির বড় সঙ্কটে পড়িলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে 
শিক্ষক তাহার কথার প্রত্যুত্তরে বলিবেন যে, ইংলণ্ডের রাজাও 
বিদ্রোহীর সম্বন্ধে ঠিক এই প্রকার আদেশ করেন। নসিরের 
পারিষদবর্গ মধ্যে কখনও কেহ নসিরের কার্ধ্য অন্যায় হইয়াছে 
বলিতে সাহম কবেন নাই। নসিত্রর ইচ্ছা নাই যে প্রাণদণ্ডের 
আদেশ প্রত্যাহার কবেন। স্থৃতরাং তিনি মৌনাবলম্বন পূর্র্বক 
বসিয়া রহিলেন। 

কিন্ত নসিরের ইংরেজি শিক্ষক আবার বলিলেন-_“মুল্‌কে 
জামানিক়া। তবে আমি চপিলাম। আপনার অভিপ্রায় নবাব 
রোপন উদ্দৌলাকে এখনই জানাইব 1, 

শিক্ষক এই বলিরাই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক কারাগারের 
নিকট বধ্য স্থান্ডেপৌছিলেন। কি শোচনীয় দৃশ্ত তীহার দৃষ্টি 
পথে পর়্িল। দর্শনপিংহের পরিধানের মূল্যবান বস্ত্রাদি বৃতকারী 
সিপাহীগণ জাশনাদ্দিগের মধ্যে বণ্টক করিতেছে । একখানি 
মলিন ছিন্ন বস্ত্র দর্শনকে পরিধান করিতে দিয়াছে। তাহার 
হাতের বন্দুক এবংৎ স্বর্ণ মণ্ডিত তরবারি নবাব রোসনউদ্দৌলার 
সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। পাঁচ সহম্্র টাক। মুল্যের দর্শনসিংছের 
্বর্থধচিত উ্ীষ একজন মেখর পদতলে দলন করিতেছে। 
বাদসাহ আদেশ করিয়াছেন দর্শনসিংহের প্রাণদণ্ডের পূর্বে 
তাহার সাক্ষাতে মেথর তীহার্‌ শিরোভূষণ পদতলে দলন করিবে। 
তাহার বন্দুক এবং তরবারি চূর্ণ বিচুর্ণ করিতে হইবে । 

ঈশৃনিসিংহ মলিন বজ্ত্ পরিধান পূর্বক সামান্ত পাছারাওয়া- 
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লাদের খাটিয়ার উপর অনাবৃত শরীরে অধোমুখে বসিয়। 
রহিয়াছেন। , 

শিক্ষক উর্ধ শ্বাসে কারাগারের নিকট পৌছিয়া নবাব রোসন 
উদ্দৌলাকে বাদসাহের অসিপ্রীক্ জ্ঞাপন করিলেন। নবাৰ 
রোসন উদ্দৌল। মুখে সন্তোষ প্রকাশ করিলেন? কিন্তু মনে 
মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি অগত্য। দর্শনসিংহকে 
কারাগারে বন্দিস্বরূপ রাখিস! স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। 

নবাব রোসনউদ্দৌলার প্রস্থানেব পর গোপনে শিক্ষক কাঁরা- 
গাপে প্রবেশ করিলেন । দর্শনসিংহ তাহাকে দেখিবামাত্র কাতর- 
কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন-__“ভাই ! আমি পরিহাসচ্ছলে বলিয়া 
ছিলাম ।--”আপনার পাগড়ীতে ছিদ্র ।”» বাদসাহ কি জানেন না 
যেতাহার পিতা এবং খুল্লতা তগণ তাহাকে পিংহাসন হইতে বঞ্চিত 
করিবার চেষ্টা করিলে,রেসিডেণ্টকে ছুইকোটা টাক! দিতে সর্বাগ্রে 
আমিই পরামর্শ দিয়াছিলাম। রেসিডেন্দিবু ক্লার্ক গোলাম- 
হোছেনখার সঙ্গে কে পরামর্শ করিয়াছিল? ভাই বাদসাঁহ 
নিশ্চয়ই আমার প্রাণ দও করিবেন। . রোসুন আমার পরম 
শক্র। তুমি ইংরেছ্। স্রীলোকদিগকে তোমরা সন্ধান কর। 
আমার মৃত্যুর পর আমার স্ত্রীপুত্রকে রক্ষা কথ্িবার চেষ্টা করিবে। 
রেসিডেন্ট সাহেবকে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে বলিবে। আমি 
সৈনিক পুরুষ । আমি অনায়াসে সিপাহীদিগের প্রহার সহ করিতে 
পারি । কিন্ধ আমার স্ত্রীগণ, আমার কন্ঠাগণ,আমার শধ্যাগত বৃদ্ধ 
পিতা৷ এবং আধার পুত্রত্ধয় কখনও প্রহারের কষ্ট স্থ করিতে 
পারিবে না। রোসন নিশ্চই আমার বাড়ী ঘর লুট করিবে। লুট 
করিবার দময় আমার স্ত্রীগুজ কন্তা সকলকেই প্রহার কর্সিবে। 
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“আমার পরিধান বস্বাদি যাহ! কিছু সঙ্গে ছিল সমুদয় সিপ! 
হীরা নিয়াছে। আমি অতি ক্ষ উকদেশে এই হীনার অন্থুরীটী 
নুকাইয়া! রাখিয়াছি। এই অঙ্কুরী তোমার কাছে রাখ। আমার 
পরিবারবর্থ একেবারে দরিজ্র হইয়া পড়িলে, তাহাদিগের অর- 
কষ্ট হইলে এই অস্কুরী বিক্রয় কিয়! ইহার মূল্য স্ঠাহাদিগকে 
দিবে। তাহাদের সমুদয় সম্পত্তি বাদসাহ ক্রোক করিবে ।” 

দর্শনসিংহ এই বলিয়া একটা হীব্লার অঙ্কুরী এই ইংরেজটার 

হস্তে প্রদান করিলেন। অস্কুরীর মূল্য প্রান» পঞ্চাশ হাজার 
টাকা হইবে। 
" শিক্ষক বলিলেন- “ভাই আমি এখানে অধিক বিলম্ব করিলে 
তোমার অনিষ্ট হইতে পারে। কিন্তু আমি প্রাণপণে তোমার 
উপকারের চেষ্টা করিব। আমার মনে হম নাপিত কোন যড়- 
যন্ত্র করিয়াছে ।” 

এই ধলিয়াই শ্শিক্ষক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। 

এ দিকে রাত্রে নবাব রোসনউদ্দৌলা এবং সরফরাজ খ! 
বাদসাছের নিকট গমন করিলেন। বাদসাহ সরফরাঅর্থাকে 
বলিলেন-_“মাষ্টার বলেন ইংলগ্ডের রাজা বিদ্রোহীকে প্রথমে 
বন্দি করেন, পরে ধিচার করিয়া দণ্ড প্রদান করেন ।” 

লরফরাজর্থা বলিলেন__“মুল্কে জামানিয়া বিলাতে বড় 
বড় জঞ্জদিগকে আঁমি কামাইতাম। আমি তাহাদের চুল ত্রাস 
করিল্লাছি। বিলাতের খবর ও মাষ্টার কি জানে) ও কয়জন জজ 
দেখিয়াছে ?” টু 

বাদসাহ বলিলেন- -*বিলাতের রাজা. তবে কি কক্সিতেন ?” 
সরফ্রাজ খা কোপাবিষ্ট হয়৷ বলিলেন-_“বিলাতের রাজ! 
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আর কি করিতেন? বিস্রোহীর মালামাল ক্রোক' করিতেন । 
তাঁহার পর্নিবান্ আত্মীর শ্বর্জন কলের প্রাণ দণ্ড করিতেন । 
তাহার ভিটাক় দুখ চরাইতেন- 

প্ভিটাক্ঘুখ্খু চরাইতেন” এই কথ! গুনিয়াই নবাৰ রোসন- 
উদ্দোলা করযোড়ে বলিলেন--+“মুল্কৈ জামানিক! ! বিলাতেক় 
বিচার এবং আমাদের ফোরাপের বিচার ঠিক এক প্রকার । 
কোঙ্গাণে লিখিত আছে-_“ছস্ফনের ভিটায পুরিনী।” দর্শন 
সিংহের খের ভিটাক় পুফরিত্ি করিতে হইবে ।” 

ঘাদসাহ বলিলেন__“কোরাণে বেদ্ধপ আছে তাহাই কক্ক-- 
দর্শনে সমু পরিবার আয স্বজনের শিরস্ছেদন কর-_ভিটার 
পু্র্িনী ক |” 

এই সকল কথাবার্তার পর সেই রাত্রেই-দর্শনসিংহের বাড়ী 
লুট এবং তাহার পরিবারবর্গীকে ধৃত করিবার নিমিত্ত সিপাহী 
প্রেরিত হইল,। 

পাঠক! দর্শনপিংহ ঘোর পাপী । তাহার ছরবস্থা দর্শনে 
সোফার মনে কষ্ট না হইতে পারে। কিন্তু দর্শনের নিরপরাধ! 
সী, তাহার বৃদ্ধ পিতা! এবং তাহার পুত্র কন্তাগণের বর্তমান 
অবস্থা দেখিলে নিশ্চয়ই তোমার অশ্রু বিসঞ্জিত হইবে । 

অযোধ্যার বাদসাহের দিপাহীগণ যথা সমঞ্জে বেতন পায় ন!। 
ভাছারা বর্তমান সময়ের কোন কোন জেলার পোলিসের স্তায় এক 
প্রকার লাইসেন্দ প্রান্ত দ্য » (0-1০50950 709০০:9) রাজ্য লুট 
কঙ্গিসা উর পুর্ণ করে। বিশেবতঃ*ইহাদিগের সঙ্গে নবাব রৌসিন 
উদ্দৌলার বিশ্ব লোক (প্রজা হইয়াছে। সকলেরই বিশ্বাস 
দর্শনসিংহের পিতার গ্রার পঞ্চা শ'গক্ষ টাকা সফিত আছে, নবাধ 


ছে, 
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রোসিনউদ্দৌল। মনে মনে স্থির করিয়াছেন, এই ক্রোক উপলক্ষে 
অন্যুন দশ লক্ষ টাকা তিনি নিজে ;আত্মলাৎ কল্িবেন। সেই 
জন্ই নিপার্হীদিগের সঙ্গে নিজের বিশ্বস্ত লোক প্রেরণ করিয়াছেন। 
সিপাহীগণ দর্শনসিংহের বাড়ী পৌছিল।, দর্শনের তিন স্ত্রী, 
চারিটী যুবতী কন্কা, ছুইটী বালিকা, ছুইটা বালক এবং তাহার 
বৃদ্ধ পিতাকে তাহারা বন্ধন করিল। দর্শনসিংহের গৃহের সমুদয় 
জিনিসপত্র বাহির করিয়! তাহার অগ্রিকাংশ সিপাহীগণ আত্মসাৎ 
করিল। অবশিষ্ট লক্ষৌ প্রেরিত হইল। কিন্তু তাহার গৃহে নগদ 
এক.লক্ষ টাকার অধিক পাওয়া গেল না। নবাব রোসনউদ্গৌ- 
লার, নিজের লোকেরা সিপাহীদিগকে দর্শনের স্ত্রী এবং কন্তাকে 
প্রস্থার করিতে আদেশ কর্িলেন। নগদ টাকা! কোথায় রহি- 
স্বাছে, ভাহ। না৷ বলিলে ইজ্জত নষ্ট করিবে বলিয্বা। সিপাহীগণ 
ভন্ব-দেখাইতে লাগিল । দশা সদৃশ সিপাহীগণ স্ত্রীলোকদিগকে 
প্রহার এবং বিবিধপ্প্রকারে অপমান করিতে আরম্ভ করিল। 
ইহ্থাদিগের গহন! এবং পরিধানের বন্ধ পর্যন্ত কাড়িয়া নিল। 
ছিকন বস্তথণ্ড পরিধান কবিয়! ইহারা! লজ্জা নিবারণের চেষ্টা 
করিলেন। কিন্তু এক এক খানি বন্ত্রথণডে বক্ষ ঢাঁকিবার উপার 
নাই। অনাবৃত বক্ষে আজ রাজ! দর্শসনিংহের স্ত্রী এবং কন্ত! 
আ'' মুমূর্ধ, অবস্থাপ্রন্ন বাতব্যাধি' কেগে শব্যাগত তাহার পিতা! 
জয়পালসিংহ লক্ষৌনগরে প্রেরিত হইতেছেন। ক * 
গু চি এ ক নু চে 
কাণপুর হইতে লক্ষষৌ যাইবার রান্থার্‌ পার্থে__লক্ষে। হইতে 
দখ ক্রোশ ঘুরে দর্শনিসিংহের বাড়ী। ০০৯ 
শখিকগণণ্গমনাঁগমন কত্তিতেছে। রি 
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পণ্ডিত অযোধ্যানাথ, কানীনাথ এবং বুন্দিয়! এই রাস্তা দিয়া 
লঙ্ষৌবাইতেছ্কেন। তীহার! দর্শনীসিংহের বাড়ীর নিকটে পোৌঁছিন্বা 
দেখিলেন বহুসংখ্যক সিপাহী মালাম্মালসহ কয়েকটা স্ত্রীলোক 
এবং পুরুষকে বন্দি করিয়া লইয়া চলিয়াছে। সেই স্থানের 
লোকদিগের নিকট অনুসন্ধান করিম! শুদিলেন অর্ধোধ্যার'বাদ- 
লাছের হুকুম অগ্গুসারে সিপাহীর! রাজ! দর্শনসিংহের বাড়ী লুট 
করিয়াছে) দর্শনপিংহের *পিতা পুত্র শ্রী কণ্ঠা গ্রভৃতিকে ফাঁসি 
দিবার জন্ত লক্ষ লইয়া যাইতেছে । আর কতকগুলি লোক 
এখনও দর্শনপসিংহের গৃহ্র.ভিটা খনন করিয়। গুপ্তধনের অঙ্গ 
সন্ধান করিতেছে। 

কাণীনাখ এই সংবাদ শ্রবণমান্র তীহার পূর্ব কথা স্থতি 
পথারূঢ হইল। তাঁহার হিমাচলে অবস্থান কালে তীছার প্রাণ- 
দাতা হিমাচলবাসি মহাপুক্রষ বলিয়াছিলেন__”“এই বালিকার 
ষড়যন্ত্রে দর্শনূসিংহ সপরিবারে বিনষ্ট হইবে এনং নসিরন্দিন হায়- 
ছরও প্রাণ হারাইবে।” . 

তিনি তৎক্ষণাৎ অযোধ্যানাথকে বলিলেন__-”ভাই ! বোধ 
হয় যানফুমারীর যড়যন্ত্রে দর্শনসিংহের পরিবারের এই হুর- 
বস্থা ঘটযাছে। দর্শনসিংহ খোর ' পাপী । ”তাহার জন্ত আমার 
নে কষ্ট হয় না। কিন্ত এই নিরপরাধ! রমণী এবং দর্শনসিংহের 
পিতাকে রক্ষা! করিবার চেষ্টা করিব । চল ইহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে 
লক্ষৌ গমন করি ।” 

অযোধ্যানাথ কাণীনাথের প্রত্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্ত 
বুন্দিয়। সিপাহী দেখিয়া! প্রাণের ভরে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। 
গ্চাহার সর্ব শরীর কাপিতে লাগিল। সে আর কিছুতে সিপাৰী- 
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দিহগর নিকটে যাইতে সম্মত হয় সা। লে কাশপুর ফিরিয়া 
সাইবার জ্ন্ত ব্যন্ত হইল। কাঁনেক কষ্টে কাঈীদাখ তাহাকে 
জাহয্ত করিলেন। পরে বুন্দি়া এবং অযোধ্যানাখ শ্বতত্ত্র পথে 
দক্ষ চললেন । কাশীনাথ সিপাহীদিগের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। 
দর্শনসিংহের বাড়ী হইতে গ্রান্ম ছর লাত ক্রোশ দুরে গমন 
রিলে পর, বেল! অবদান হুইল। সিপাহীগণ রাত্রে লেখানে 
বিশ্রাম করিবে বঙগিযা স্থির কৃরিল্ল | সিপাহীর! আঁপন আপন 
আন্বরের আন্দোজন করিতে লাগিল। কেহ চুপ্পি খনন করে, 
কেহ রুটী প্রস্তুত করে। দর্শনসিংহের স্ত্রী গুজে কন্তা একত্র হৃইয় 
একটা বৃক্ষতলে বসিয়াছেন। দর্শনের পিতা একখান গরুর 
গাড়ীতে স্বৃত প্রায় পড়িয়া! রহিয়াছেদ। 
কাঁশীনাথ যনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, এই সময দর্শদ, 
সিংহের পরিবারদিগের সঙ্গে কথ! বলিবেন। কিন্তু তাহারা 
সকলেই প্রহার বন্ুরা, মলোকষ্ট এবং লক্জায় অল্পপূর্ণ নয়নে 
অধোমুখে বসিয়া আছেন। কাশীনাথ ধীরে ধীরে তাঁহাদের 
নিকটে যাইয়া ঘসিলেন। তাহাদের অবস্থা দর্শলে ভাহারও ছুই 
চক্ষু হইাতে অশ্রু বিসর্জিত হইতে লাগিল। 
দর্শনসিংহের ভেপি পুত্রের ঘয়ঃক্রষ পনর যোল বৎসরের 
অনিক হইবে না। কানীনাখ ঙ্ছুলি ছারা ঈদিত করিষ্বা ভাহাকে 
নিক্কটে আসিতে বলিলেন। বাঁলকটা কি ভাবিয়া সার উঠিল 
না। তখন তিনি বালকের নিকটে ঘাইগ্া। বলিলেন-_”আমি 
বাদাহের লোক নহি। বাছা! তোমর! যাহাতে রক্ষা পাইতে 
পাকিয়ে তাহারই চেষ্টা করিব।” কাশিনাথের এই দ্েহগুর্ণ 
কথা দর্শরিলিংহের জী এবং কন্াদিগের কর্ণগোছর হইবামান্ 
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তাহারা সুখ ভূলিয়। কাশীনাথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন । সঙ্গ্যা- 
সীর বেশে কাশীনাথকে দেখিয়া” কাদিতে কাদিতে বলিলেন__ 
"এ ঘোর বিপদেক্স সময়ে আমাদিগকে দয়া করিবে এমন কি 
কেহ আছেন ।” 

কাশঈনাথ বলিলেন-_ম! ! তোমরা ব্যস্ত হইও না। আমি 
প্রাণপণে তোমাদের উদ্ধারের চেষ্টা করিব ।* 

কাশীনাথের কথা শুনিযু]! রমদীদিগের মধ্যে একজন প্রবীণা 
কীদিতে কাদিতে বলিলেন-_“বাব! | আমাকে ফাঁসি দিতে হয় 
দিক, কিন্ত আমাদের এই.ছেলে মেনে কয়েকটা! এবং আমার 
স্বামীর কি রক্ষার উপায় নাই?” 

কাশীনাথ এই রমণীর কথা শুনিয়াই বুঝিলেন যে ইনিই 
দর্শনসিংহের স্ত্রী । কিন্ত তত্রাচ নিঃসন্দেহ হইবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসা 
করিলেন-_-“মা আপনি কি রাজা দর্শনসিংহের স্ত্রী?” 

রমণী অন্ত ছুইটী শ্ীলোকের দিকে অঙ্গু্রে নির্দেশ করিস! 
বলিলেন "আমি এবং এই ছুই জন-__-আমর! তিনজনই তাহার স্ত্রী 1” 

অপর ছুইটা স্ত্রীর বয়ঃক্রম অধিক হুইবে না। তাহাদের 
অধ্যের এক্ষ জন দর্শনসিংহের কন্তাপেক্ষা ও অল্প বয়গ্থা। কাশীনাথ 
বলিলেন-_মা উহারা ছইজন কিছু কহিষ্ঠে বলিতে পারিবেন 
না। ভর লৌকের ঘরের শ্ত্রী। উহাদের এত পুক্রুষের মধ্যে 
কথ। বলিতে সাহস হইবে না। আমি আপনাকে যেরূপ বলিব 
লক্কৌর রেসিডেণ্ট সাহেবের নিকট সেই লকল কথ! আপনি" 
বধিবেন। তাহ! হইলে বাদসাহ আপনাদের কিছুই করিতে 
পারিবেন না। আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গে খাকিব। আপনি' 
কথা বলিতে ভয় “করিবেন লা। যদি আপনার এববস কথা 


৯২২ এই কি রাছের খযোধ্য। । 


বলিতে ভয় হস, ভবে আমাকে দেখাই! রেষিজেন্ট সাহেবকে 
বলিবেন 'যে, ইনি আমার ভাই; আষার সকল কথা ইনি 
বুদিবেন। ॥ 

রমণী জিজ্ঞাস! করিলেন “আমাকে কি বলিতে হুইবে ?” 

কাশীনাথ বলিলেন আপনি পক্ষ পৌছিয়্াই বলিবেন যে 
আমি রেসিডেপ্ট সাহ্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহি। আমান 
স্কানির পুর্বে মামার সম্পত্তি ইংরেজগবর্ণমেন্টের হাতে দিয়। 
যাইব। .তাহ! হইলে রেসিডেন্ট নিশ্চয়ই দ্ধাপনার অজ দেখ। 
করিতে আমিবেন। তিনি নিকটে আসিলে আমি এখন আপ- 
'নাকে যাহ! বলিতেছি তাহাই বলিবেন। 

রমণী বলিলেন--“তবে বলুন কি বলিব 1” 

রেমিডেণ্টের নিকট দর্শনসিংহের স্ত্রীকে যে সকল কথা 
বলিতে হইবে কাশীনাথ তৎসমুদয় তাহার নিকট বলিলেন। 
রাজে কাশীনাথ ইহুদিগের নিকট শয়ন করির। রহিলেন। স্থৃতরাং 
ছর্কূত্ত সিপাহীগণ নিকটে এক জন স্ন্যাসীকে দেখিয়! ইহাদের 
উপর আর কোন নূতন উপত্রৰ করিল ন1। 

পরদিন বেলা ছুই প্রহ্রের সমন্ধ সিপাহীগণ দর্শনসিংহ্রে 
পরিবারবর্ণ সহ লক্ষে পৌঁছিলেন। বর্শন বে কারাগারে রহিয়া- 
ছেন তাহার গরিবারবর্গও সেই কারাগারে প্রেরিত হইল । বৃদ্ধ 
শিভা, স্ত্রী এবং কন্তাগ্কপের ছুরবস্া! বর্শনে দর্শনসিংহ মলোকষ্টে 
সুচ্ছিত হইয়! পড়িলেন। 

দর্শনসিংহের পরিবারবর্থ কানাকুদ্ধ হইস্থাছেন ভনিয়া, নসিরের 
দুড়নম্‌ পারিহদ ইংরেজ শিক্ষক কারাগারে আসিলেন। ইহাকিগের 
সরব সর্ট ভিমিও অক বিসর্্ধন করিতে লাগিবেন । হর্ন 


সঈনবিংশ অধ্যায় । হও 


নিংহের স্ত্রী কাছগিতে কাদিতে ইহার নিকট বহিলেন যে তাহার 
স্বাসিয় পুর্বে তিনি রেসিডেপ্টে় সূঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছ! 
করেন। তাহার কাণপুরের জারগীর, অমিদারি এবং অন্তান্ত 
সম্প্ধি ইংরেজ গবর্ণষেণ্টেয় হাতে অর্পণ করিবেন। 

শিক্ষক অনতিবিলত্বে লক্ষৌর রেসিডেস্টকে সঙ্গে কহির! 
কারাগারে আলিলেন। রেসিডেন্ট জানিতেন যে শুদ্ধ কেবল দর্শন- 
সিংহের, প্াণদণ্ডের হুকুম হইয়াছে দর্শনসিংহের পিতার, পুজ, 
কন্কা- সমুদয় পরিবারের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইক্সাছে শুনিষ্! 
তিনি দাশ্চ্য্য হইলেন । তিনি ভবিতে লাগিলেন একি ! অন্ত 
ব্যাপার! মা 

রেষিডেন্ট কারাগারে প্রবেশ কনিবামাঅ দর্শনসিংহের স্ত্রী 
অনাবৃভ বক্ষে দণ্ডায়মান হইয়! জক্রুপূর্ণ নয়নে বলিতে লাগিলেন__ 
“সাহেব! তুমি এখন দেশের রাজা। তুমি আমাদের হুরবস্থা 
একবার দেখ। আমর! হিন্ছুর মেয়ে। পর পুক্লুষের মুখও আমর! 
দর্শন করি না। কিন্তু আজ অনাবৃত বক্ষে তোমার সন্থুথে 
আসিয়াছি-_গুনেছি ইংরেজের৷ স্ত্রীলোদিশ্বকে বড় সম্মান করেন-_ 
শুনেছি াণবিসর্জন করিয়াও তাহারা স্ত্রীলোকের ইজ্জত রক্ষা 
করেন। কিন্ত তাহাদের রক্ষণাধীন রাজোম্মসামাদেস্ উপর এই 
অত্যাচার | তুমি' নিকটে আসিয়! দেখ--আষায় সপত্বী এবং 
কম্তাদিগের পৃষ্ঠে এখনও প্রহারের চিহ্ন রহিয়াছে । এই হর্ন 
মিপাহীগণের প্রহারে আমাদের সর্ব শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। 
সুদ্ধ কেবল ইংরেজ ইলন্তের ভয়ে-৮গুদ্ধ কেবল ইংরেজের কাদা 
নে দ্ধয়ে অযোধ্যার স্ৃতগ্রায় হিচ্কুগণ নির্বাক রহিন্নাজ্রে । 
নতুবা, এই মুহর্ত বিজোহাগল জপিয়! উঠিত। াস্বাদিগফে 


২২৪ এই কিরামের অযোধ্যা । 


রক্ষা করিবার জন্ত সৃতগ্রায় হিন্দুদিগের ক্ষীণ হত্ত উত্বোলিত 
হুইত। এখন জানিলাম - ইংরেজির কামান অবলার রক্ষার জন 
ন্বহে। এখন জানিলাম ইংরেজের কামান জগতে পশ্বাচার এবং 
মস্থ্যবৃত্তি সংস্থাপনার্ঘ। তোমার কামান এবং তোমার সৈল্ত 
দেশ হইতে দূর করিলে এখনই শত শত লোক নসিরছ্ির শির- 
স্ছেদন পুর্ববক আমাদিগকে এই দস্থ্যর হস্ত হইতে উদ্ধার কৰিবে। 
কে আমাদিগকে এখানে আনিয়াছে ? কে আমাদিগকে উলঙ্গ 
করিয়া পরিধানের বস্ত্র কাড়িয্াা! নিক্সাছে ? সাধ্য কি এই নিম্ডেজ 
কাপুরুষ সিপাহীগণ আমাদিগকে স্পর্শ করে। এ কেবল তোমা- 
ঘের কামানের বলে__তোমাদের সৈন্তের বলে এই তয়ানক পন্বা- 
চার এই ভীষণ দস্থাবৃত্তি অনুষ্টিত হইতেছে । বদি আমি প্রক্কত 
সতী হই-_বদি স্বামীপদে আমার তক্তি থাকে_-তবে আমার এবং 
আমার কন্তাগণের শোণিত হইতে নিশ্চয়ই বিদদ্রোহানল জলিয়। 
উঠিবে। সে বিভ্রোহীনলে- কেবল লক্ষৌ। নহে-_কেবল অযোধ্যা 
নহে__সমগ্র ভারত ভম্মীভূত হুইবে-সমগ্র দেশ ছার থারে 
ফাইবে_-নসিরের রাব্সত্ব সহ তোমার ইংরেজ রাজত্বও বিলোপ 
হুইবে।» 

এই পর্ধ্য্ত, বলি]! দর্শনসিংহের স্ত্রী শোক ছঃখে অচৈতন্ত 
হইয়া! পড়িলেন। গ্রাহার পশ্চাতে কাশীনাথ দণ্ডায়মান ছিলেন। 
শিনি তাহাকে ধরিয়া বসাইলেন। পরে তিনি রেসিডেপ্টের 
সঙ্গুখে যাইয়া! বলিলেন---্হুুর ! ইনিআমার ভগ্দী। বাজ! দর্শন 
সিংহ শত অপরাধী হইতে পারেস। কিন্তু ইহার! কোন অপক্লাধ 
করেন নাই। বদি আপনি অগ্কুগ্রহ কক্গির! এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
দাফনের দি এট রমপীখশের-সত্য দত্যই প্রাণন 5 হয়-স্জরে 


উনবিংশ অধ্যায় । ২২হ 


নিশ্চয় জানিহেন _এই হষ্টি হত্তে সঙ্গ্যাসীর বেশে সমগ্র পৃথিরী 
পর্ধ্যটন করিব্‌। ইয়ুয়োপ আমেরিক! লয়ুদয় সত্য দেশে ইহয়েজ 
ফলক্ক ঘোষণা! কর্িব। এ পৃথিবীতে তোমাদের মুখ দেখাইবার 
স্থান থাকিবে নাঁ। পৃথিবীর সমুদয় স্ুসভ্য জাতি জানিতে 
যে ইংরেজেরা! অর্থ লৌতে নারী হত্যা এবং পস্বাচারের সাহায্য 
ফরেন-__-ইংরেজসৈন্ নিরপরাধা বমনীদিগের প্রাণ বিনাঁশের জন্ত 
অধোধ্যায় সংস্থাপিত হইয়াছে ।” 

লক্ষৌর বর্তমান রেসিডেন্ট কর্ণেল লো (0010761 [.০৮) তিনি 
হিন্দি এবং উর্দ, বিলক্ষণ জানিতেন। দর্শনসিংহের স্ত্রী এবং 
কালীনাথ উভয়ই হিন্দিতে রেসিডেপ্টের সঙ্গে কথ! বলিয্া- 
ছিলেন। স্থতরাং ইহাদিগের কথ। তিনি বেশ বুঝিতে পান্ি্লা- 
ছিলেন। কিন্তু ইহাদিগের কথা৷ অপেক্ষা ইহািগের বর্তমান 
অবস্থা দর্শনে তাহার হৃদয় অত্যন্ত ব্যধিত হইল তিনি রেসি- 
ডেন্দিতে প্রত্যাবর্তন করিম্বা তৎক্ষণাৎ নগ্সিরের প্রধান মন্ত্রী 
নবাৰ রোসনউদ্দৌলাকে লিখিলেন বে, এক ঘণ্টার মধ্যে দর্শন- 
সিংহের পরিবার এবং আন্মীয় স্বজনকে ছাড়ি! ন। দিলে তিনি 
মন্ত্রীর পদ ইইতে বরখান্ত হইবেন । 

নবাব রোস্নউদ্দৌল! নসিরকে রেপ্সিভেন্টের অভিপ্রার় 

্লাপন করিলেন। 

ননির বলিলেন-_“আমার শাসন কার্ষ্যে ইংরের গবর্ণমেপ্ট 
হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিদন! অঙ্গীকার করিয়াছেন। এখন তঙ্ছি- 
পরীত আচরণ করিতে পারিবেন ন।।” 

কিন্ত বাদসাহ্‌ এবং তাহার মন্ত্রী কাহারও বিশে লেখা পড় 
জ্ঞান নাই। রেসিডেন্টের পত্রের উত্তর দিতে হইলে অন্ত €লাকক্ষে 
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তাহার প্াও্লিপি প্রন্তত করিতে হয়। তাহাতে পত্রের উত্তর 
দিতে তিন চারি দিন বিল হ়। সুত্ঠরাং নবাব কোসন উদ্দৌলা! 
স্বন্ং রেদিডেপ্টের নিকট গমন করিলেন। রেলিডেন্ট তীহাকে 
বিশেষ অবজ্ঞা সহকারে গ্রহণ করিলেন। তাহাকে আর অনেক 
কথাবার্তা বলিবার জুযোগ প্রদান করিলেন না। তিনি বিশেষ 
দৃঢ়তা সহকারে বলিলেন যে এক ঘণ্টার মধ দর্শনপিংহের স্ত্রী 
এবং আম্বীয় ম্বজনকে ছাড়িয়। না,দিলে তিনি নসিরের রাজা- 
চ্যতির জন্য লিখিবেন, এবং মন্ত্রীকে অদাই নিজের দারীত্বে বর- 
খান্ত করিবেন। দর্শনসিংহের সন্বন্ধে তিনি বলিলেন যে বাদসাহ 
ঘর্শনসিংহের প্রাণদণ্ড করিতে পারিবেন না। কিন্তু প্রাণদণ্ড 
তিন্ন অন্ত বে কোন শাস্তি বাদসাহ দিতে ইচ্ছা কযেন,তাছা! দিতে 
পারিবেন ) এবং দর্শনের বাঁড়ী ঘর বিষয় সম্পন্তি সমুদযই ক্রোক 
করিতে পারিবেন। 

রেসিডেপ্টের স্পৃচতা দর্শনে শ্বয়ং বাদসাহ এবং তীহার মন্ত্রী 
নবাব রোসনউদ্দৌলা ভীত হুইস্থা পড়িলেন। দর্শনলিংহের 
পরিবারদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। তীহাবা সেই রাত্রে লক্ষে 
পরিভ্যাগ করিলেন। ” 

বাদসাহের আরিশানথসারে নবাব রোসনউদ্দৌলা রাজা দর্শন 
সিংহকে লৌহ পিঞ্করে আবদ্ধ করিয়া এক জন সুসলমানের রক্ষপ- 
ধীনে লক্গৌ হইতে পঞ্চাশ ক্রোশ দুরে উত্তর প্রদেশে নির্বামিতা- 
বন্থায় রাধিলেন। এদিকে রোসনউদ্দৌলার প্রেরিত লোকেরা 
মর্শনসিংহের বাঁসগৃহ খনন করিয়াঁও গুপ্ত ধন প্রাপ্ত হইলেন না। 
রোর়নউদ্দোল! মনে কয্ধিলেন থে দর্শনপিংহের বাড়ীর সমগ্র 
স্কুমি খনদ করিলে টাকা পাঁওয়! যাইতে পারে । সেই জন্ত তিনি 


বিংশতিতম অধ্যার। ২২৭ 


সময়ে সময়ে নসিরকে বলিতেন; যে ঠিক কোরাণ অস্থসারে 
বিচার হয় নাই। ছ্দ্মনের ভিটায় পুক্করিণীর অর্থ বে সমগ্র 
বাড়ী খনন করিয়া পু্ধরিণীর আকারে অবস্থাস্তর করিতে হইবে। 
কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক প্রেরিত হইয়াছিল। তাহারা কেবল 
গৃহের ভিটা খনন করিয়াছে । 


১০০৫ 


বিংশতিতম অধ্যায়। 
পাপেয় পুরষ্কার । 
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বাজ দর্শনসিংহের কারাগারে অবস্থান কালে স্থানান্তরে 
অন্তবিধ ঘটনাবলি সমুপস্থিত হইতে লাগিল। পাঠকদিগের স্মরণ 
থাকিতে পাঁরে যে দর্শনসিংহের কারাগারে প্রেরিত হইবার তিন 
দিন পূর্বে কৈলাশহ্বরী বাদসাহের সমীপে প্রেরিত হুই যাছিলেন। 
বাদসাহের ভবন হইতে উদ্যানে প্রত্যাবর্তন ফরিয়! তিনি মাঁন- 
কুমারীর নিকট আগ্তোপাস্ত সমুদ্বর বিবরণ বিবৃত কর্িলেন। 
মানকুষারীর আশঙ্কা হইল যে তৎপর দিন কৈলাশেস্বরী বাদসাছের 
ভবনে প্রেরিত হইলে, বাদসাহ নিশ্চই তাহাকে বলপুর্বক 
অন্ধরে লইয়! যাইবেন। ন্ুতরাং আত্মরক্ষার্থ তাহারা আবার 
াসিত চিত্তে কাজে বিবিধ পক্মামর্শ করিতে লাগিলেন ।*অনেক 


২৮ এই কি রামের অযোধ্যা । 


কথাবার্থায় পর স্থির করিলেন যে কৈলাশেশ্বরী শারীরিক অনু- 
স্থতার ছলনা করিয়া তৎপর দিবন বাদসাহের সনীপে যাইতে 
অস্বীকার করিবেন। দর্শননিংহ কিন্বা! বাদসাছের লোকেরা বল- 
পুর্ধাক তাহাকে বাদসাহের সমীপে লইয়া! যাইবার চেষ্টা করিলে 
এই উদ্ভানেই তিনি আত্মাহ্ত্যা করিবেন। 

কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে তৎপরদিন কৈলাশেশ্বরীকে ধাদসাহের 
সমীপে লইয়া! ধাইতে শিবিকা! প্রেরিত হইলনা । কৈলাশেশ্বরী 
প্রত্যেকদিন অপরাহ্ছেই আত্মহত্যা করিবার নিমিত প্ররস্তত 
থাকেন। কিন্তু ভীহাকে বাদসাহের নিকট লইক্সা যাইতে তিন 
দিনের মধ্যে কেহ আসেন না। চতুর্থ দিন অপরাক্ধে দর্শনসিংহ 
কারাগারে প্রেরিত হইলে পর,তাহার ভৃত্যগণ চতুর্দিকে পলায়ন 
করিতে আরম্ত করিল। 

সেই দিন সাক়ংকালে দর্শনসিংহের বিশ্বস্ত ভৃত্য মাধুসিংহ 
উদ্ভানে আসিরা বৃদ্ধাকে বলিল-_"ম| জি সর্বনাশ হুইয়াছে__বাদ- 
সা মহ্ণরাজের ফাঁদির হুকুম করিয়াছেন । মহারাজকে কাধান- 
সাহেব ভেলে লইয়া গিয়াছেন। মহারাজ আপনাদিগকে এবং 
টাকাকড়ি লই আমাকে পলাইসসা যাইতে বলিয়াছেন'। 

বৃদ্ধ। বলিলেন-_--এরাত্রে কোথার পালাইব” ? 

“এখন আবাব*রাত আর দিন--আমার সঙ্গে হাটিয়া চলুন। 
টাকাক্ষত়ি যাহাকিছু আছে আমার কাছে দিন্‌। বাদসার সিপাই 
এখনই বাড়ী লুট করিতে আসিবে ।”” 

“্মাক্সাকে কি করিব ? সেঁক্ছি হাটিয়! যাইতে পান্সিষে ?” 

“টাকে এখানে ফেলিকস। চলুন । শেক্াল কুকুর রাতেই গুকে 
শেষ করিহে--ওয় জিও খফিবেদা'।” 


বিংশতিতম অধ্যায়! ২২৯ 


বৃদ্ধা শশবান্তে দ্িজ্ঞাসা করিলেন-_“্বাদসাহ কেন ফাঁসির 
হুকুম দিলেন ?” ” 

মাধু বলিল-_“বুন্দিরার মেয়ে গঙ্গাকে বুড়া বেগমের অন্দরে 
দিগ়াছিলেন। তাতেই গোলমাল বাধিয়াছে।” 

বৃদ্ধা এখন অত্যন্ত ত্রস্ত হইয়া তাহার গহনার বাক্স এবং 
্বরণমুদ্রা পরিপূর্ণ অন্ত একটা বাল্স বাহির করিলেন। সে বাক 
প্রায় ছুই সহত্র আকবরী মোহর ছিল। বৃদ্ধা জয়পাল সিংহের 
অনেক হ্বর্ণসুদ্রা অপহরণ করিয়াছেন। ছুইটী ভারি বাক স্ষন্ধে 
করিয়া! মাধুসিংহের চলিবার সাধ্য নাই। এদিকে বৃদ্ধ! এবং মাধু- 
সিংহ কেহই এই ছুই বাক্সের মাস! পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। 
গহনার বাক্সে অন্যুন পঞ্চাশ হাজার টাকার অলঙ্কার রহিয়াছে । 
অবশেষে গহনার বাক বৃদ্ধ! স্বশ্ং হাতে করিয়া নিতে সম্মতা 
হইলেন। ন্বর্ণমুদ্রা পরিপূর্ণ বাক্স মাধুলিংহ স্কন্ধে তুলিয়া লইল। 
বৃদ্ধা কৈলাশেশ্বরীকে বলিতে লাগিলেন-_“পোত্কপালী ! এখনও 
চুপ করিয়া! বসিয়! রহিরাছ। তোর গহনার বাক্স হাতে করিয়া 
শীদ্র চল্‌ 1” 

কিন্ত কৈলাশেশ্বরী যানকুমারীকে ফেলিয়া! বাইতে কিছুতেই 
সম্মতা হইলেন ন!। মাঁনকুমারী কাদিতে কঁিদিতে কাতরকণ্ে 
কৈলাশেশ্ব্রীকে বলিলেন-__“তুমি বৃদ্ধার সঙ্গে বও। বদি ঈশ্বরে- 
চার তোমার ভাইএর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তবে অন্ততঃ তোমাকে 
পাইয়। তিনি কথঞ্চিৎ শোক সম্বরণ করিতে পারিবেন। আর 
আমার মৃত্যু সংবাদও তুমি তীহাকে দিতে পারিবে ।” 

কিন্তু কৈলাশেশ্বরী মানকুষারীর গল! অড়াইয়! ধরিয়া! বলি- 
নেন--“দিদি ! তোমাকে একাকিনী ফেলিয়া যাইব ? কখলওনা। 

স্্গ 
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তুমি আমার জীবনের চির সঙ্গিনী । জীবিত গাকিভে জোষাকে 
ছাড়িয়৷ বাইব না। তোমাঞ্চে কারাগারে লইন্গু গেলে আমিও 
কারাগারে যাইব। €তোমার এখানে মৃত্যু হইলে আমিও জাত্ম- 
হত্যা করি! তোমার সঙ্গিনী হুইব।” 

মানকুমারীর আর অধিক কথ! বল্পিবার স্নাধ্য নাই। তিনি 
নির্বাক রহিলেন। তাহার সুদীর্ঘ নয়নদ্বপ্ হইতে অশ্র পড়িতে 
লাগিল। কিন্তু বৃদ্ধ! কৈলাশেশ্বরীরর হাত ধরিয়! টানিয়! বলি 
লেন-_-“হতভাগিনী চল্‌্-_তোর সকল আশা! গিয়েছে--তোর 
উপর আর বাঁদসাহের নজর পড়িবে ন1।” 

কৈলাশেশ্বরী সারে বৃদ্ধার হস্ত হইতে আপন হৃস্ত ছাতাইয়া 

--"আমি কখনও তোমার সঙ্গে যাইব না।” 

কৈলাশেশ্বরী অত্যন্ত শান্ত মেয়ে। এ জীবনে তিনি কখনও 
কাহার প্রতি কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। তাহার স্বভাব 
প্রক্কৃতি 'দেখিলে৬্তীহাকে দেববালা বলিয়া! মনে হুয়। বৃদ্ধা 
তাহার বর্তমান অবস্থা দর্শনে বিস্মিত হইলেন। কিন্ত গহন! 
এবং দবর্ণমুদ্রার বাকের চিন্তায় বৃদ্ধা ব্যতিব্যস্ত হয়! পড়িয়াছেন। 
স্থতরাং আর কিছু না বলিয়! তিনি গহনার বাক্স স্কন্ধে করিী 
মাধুসিংহের পশ্চাৎঘপশ্চাৎ চলিলেন। 

উদ্যানে দর্শনূসিংহের যে সকল প্রহরী ছিল,তাহারা সকলেই 
রাত্রে পলায়ন কৰিল। উদ্ভান একেবারে জনশুন্ত হুইল । কেবল 
ছুইটী যুবতী সেখানে রহিলেন। 

শুক্রবার রাত্রে উদ্ভান হইতে সকলে পলায়ন করিল। শনি, 
রাবি, সোষ, মঙ্গল চারি দিন যুবতীতব় উত্তানে পড়িয়া! রহিয়াছেন । 
তর এবজ হাসে ইহাদিগের কাগত প্রাণ । এখন কি কক্সিবেন 


বিংশতিতম অধ্যায়। ২৩১ 


কিছুই ঠিক করিতে গারেন ন!। আহার্য জ্রব্যাদির অভাব নাই। 
গুছে বিবিধ আহা ভ্বব্য সঞ্চিত রহিম্াছে। কিন্তু এইরূপ অব- 
স্বায় আহার করিবারও ইচ্ছা হয় না। 

পুর্ব অধ্যায়ে উদ্লিখিত হইয়াছে যে দর্শনসিংহের পরিবান- 
'দিগকে সিপাহীগণ লক্ষে আনিবার জমযষে পথে অযোধ্যানাথ 
এবং কাশীনাখের সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ হয়। কাশীনাখ সিপাহী- 
দিগের পাছে পাছে প্রকাণ্ র্মুস্তা দিয়া! লক্ষ চলিলেন। কিন্তু 
অযোধ্যানাথ এবং বুন্দিয়া স্বতন্ত্র পথে গমন করিলেন। 

মঙ্গলবার প্রাতে অযোধ্যানাথ্‌ এবং বুন্দিয়া লক্ষৌ হইতে তিন 
ক্রোশ হূরে এক অঙ্গলাকীর্ণ পথে প্রবেশ করিবামাত্র মানুষের 
আর্তনাদ গুনিতে পাঁইলেন। তাহার! সন্থুখে অগ্রসর হইয়া 
ছেখেন একটা স্ত্রীলোক মৃতপ্রায় পডিয়! রহিম়্াছেন। তাহার 
শরীরের স্থানে স্থানে তরবারের আঘাত। আহত স্থান হইতে 
অবিশ্রান্ত শোণিত নির্থত হইতেছে। র্‌ 

রমণীর মুখের উপর বুন্দিয়ার দৃষ্টি পড়িবামাত্রই সে ভয়ানক 
চীৎকার করিয়া বলিল। “সর্বনাশ-_সর্বনাশ--ইহাকে কে খুন 
করিল ।” * 

আহত রমণীর এখনও মৃত্যু হয় পাই। ভিন্সি বুন্দিয়াকে দেখি- 
যাই চিনিতে পারিলেন। “বুন্দিরা_বু-্দি-__প্রাণ যায়” এই 
প্রকার অস্পষ্ট শব্ধ তাহার মুখ হইতে বাহির হইল! 

বুন্দিয়া আবার চীৎকার করিয়া! বলিলেন--“সীতাধক্্ী 
কোথার়-_নীতালক্ী কোথায় 1” * 

রমনী ক্ষীণস্থয়ে বলিলেন__“সে আমার সঙ্গে আসে নাই।” 

“লে কোথায় আছে ?” ৬ 


২৩২ এই কি রামের অযোধ্যা । 

শবাখানে-_লক্ষৌ ৷” 

নীতালম্্ী লক্ষৌ রহিয়া্ছেদ এই কথা শুনিয! বুন্দিয়া৷ একটু 
আশ্ব্ত হইল। এবং রমমীকে আবার জিজ্ঞান। করিল--“কে 
তোমার এ দশা! করিল ?* 

রমণী অতি কষ্টে বলিলেন__“মাধুসিংহের সঙ্গে কাণপুর 
যাইতে ছিলাম-__মাধু আমাকে খুন করিয়াছে--টাকা__গহনা__ 
লইয়া পলাইয়্াছে-_:, 

রমণীর অনেক কথ! বলিবার সাধ্য ছিল না। তিনি ক্ষীণশ্বরে 
এবং অল্পষ্টরূপে ষে কয়েকটা কথা বলিলেন, তন্ধার! সহজেই 
উপলব্ধি হইল যে, যাধু সিংহ এবং তিনি কাণপুরে রওন| হইলে 
পর,বাঝ স্কন্ধে করিয়া অধিক দূর চলিতে অসমর্থ হইলেন। শনি- 
বার এবং রবিবার নিকটস্থিত গ্রামে এক গৃহস্থের বাডী ছিলেন। 
সোমবার বৈকালে মাধুসিংহ তিনজন লোঁক সংগ্রহ করিল। অল্প 
রাত্রি থাকিতে এই রাস্তা দিয়া তাহার! যাইতেছিলেন। রাত্রি 
প্রভাতের অব্যবহিত পুর্বে মাধুসিংহ তীহাকে তরবারির আঘাত 
করিয়া! ফেলিয়া গিয়াছে ; এবং তীহার গহনার বাক্স এবং টাক! 
লইয়া পলায়ন করিস্নাছে। রে 

প্রায় এক ঘণ্টা্পরে রমণীর মৃত্যু হইল। বুন্দিয়া অযোধ্যা" 
নাথকে বলিল_”ইনিই সীতালক্্ীকে লইয়া লক্ষ্বৌ আসিয়া- 
ছিলেন। এই সেই জয়পালসিংহের বাই।” 

সুমনীর মৃত্যুর পর অযোধ্যানাথ আর এক মুহূর্তও বিলম্ব না 
করিয়া! ক্রুতপদে জঙ্গলাকীর্ণ রাস্তার অপর প্রান্তে পৌঁছিলেন । 
এখন আবার প্রকাস্ঠ রাস্তায় পড়িলেন। বেলা ছই প্রহরের 
সময় তাহারা ছুইজন লক্ষ পৌছিলেন। 


একবিংশতিতম অধ্যায় । 





বিনাশের বীজ। 


স95 10655 01 006 01011510 500911 28105 03017 
৮৪৮ 655 1997551550595 ০06 600 082)557593915 9128]] 
0690109 £061)-42৮952৮65- 04 4473. 


কুকার্ধ্য, পাপাহুষ্ঠান এবং কর্তব্য-লঙ্বন ধীরে ধীরে মনগুষ্যের 
বিনাশের বীজ বপন করে। পাপের অবস্তন্তাবী ফল হইতে 
কাহারও নিষ্কৃতি নাই | 

দর্শনসিংহকে কারাখারে প্রেরণের পর দিন,নসির স্বীয় মাতা 
কজোনাবে আলিদ্াকে রান্জপ্রাসাদ হইতে ভাড়াইয়া দিলেন। 
তিনি আপন দাসদাসী এবং অনাররক্ষক আ্রীপিপাহীগণ সহ 
লক্ষৌ হইতে তিন ক্রোশ দুরে যুসাবাগে এখন বাস করিতেছেন । 

নসির ধর্শনসিংহের কানাবামের আদেশ করিবার অব্যবহিত 
পরে জোনাবে আলিয়ার গৃহ বহিষ্কৃতির ইাদেশ করিলেন। 
স্থুতরাং জনদাধারণের মনে হইল যে, এই ছুষ্টুটী ঘটনাই এক 
কারণ হইতে ঘটিক্বাছে। নলির নিজেও ইংরেজ রেনিডেপ্টের 
নিকট প্রকাশ করিলেন বে দর্শনসিংহ তাহাকে সিংছাসনচ্যুত 
করিবার নিমিত্ত গোনাবে আলিয়ার সঙ্গে একত্র হইয়া চক্রান্ত 
করিয়াছিলেন। কিন্ত জোনাবে আলিয়! দর্শনসিংহের চিরশক্র । 
দর্শনসিংহও জোনাবে আলিগ্নাকে অপদস্থ করিবার জন্ত জনেক- 


২৩৪ এই কি রামের অযোধ্যা । 


বার নসিরকে পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন। জ্তরাং ইহাদের 
ছুই জনের একব্ে-ড়বন্ত্র করিবার সম্ভব নাই।, বস্ততঃ এই 
সকল খটনার মূল কারণ কাহারও জানিবার সাধ্য নাই। বাদ- 
সাহ্‌ কিম্বা নবাবের অন্দরে কেহ প্রবেশ করিতে পারেন না। 
সেখানে সর্বদাই নান! প্রকার অন্ভুত ঘটনা সমুপস্থিত হয়। 
ব্যতিচার, প্রবঞ্চনা, অন্থীল ব্যবহার ইত্যাদি কুকার্ধ্য-সন্ভৃত 
পাপানল সেখানে সর্বদাই প্রজ্ছলিত। পাঠকগণকে সঙ্গে করিয়! 
নরক সদৃশ নবাব অন্দরে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই। দর্শন- 
সিংহের কারাদণ্ড এবং জোনাবে আলিপার গৃহ বহিষ্কতির কারণ 
বুদ্ধিমান পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন। * * ক * 

পণ্ডিত অযোধ্যানাথ বুন্দিয়াকে সঙ্গে করি! লক্ষৌ পৌছিয়া- 
ছেন। লক্ষৌ তাহার অপরিচিত স্থান নহে। চারি মাস পুরে 
তিনি অন্মুন ছয় মাস লক্ষৌ নগরের নান! স্থানে মানকুমারীর 
অনুসন্ধান করিতেছিলেন। লস্ষৌর সমুদয় বড় ব্ড বাগানের 
নাম তিনি জানেন। বৃদ্ধ! রষণী মৃত্যুকালে বুন্দিগনার প্রশ্নোত্তরে 
বলিয়াছিলেন যে, সীতালম্্ী বাগানে রহিয়াছেন। সুতরাং 
লক্ষৌ পৌছিয্লাই অযোধ্যানাথ ভিন্ন ভিন্ন উদ্যানে কৈলাশেশ্বরী 
এবং মানকুমারীর অশ্ন্ধান করিতে লাগিলেন 

লক্ষৌ নগর উদ্যানে পরিপুর্ণ। এখানে ছোট বড় অনেকানেক 
উদ্যান রহিয়াছে । অযোধ্যানাথ ছই ভিনটা উদ্যানে কৈলাশে 
স্বীয় অন্থন্ধান করিয়া পরে মুলাবাগে চলিলেন। পূর্বে 
অযোধ্যানাথের লক্ষৌ অবস্থান কালে মুসাবাগ জদশূন্ত ছিল। 
কিন্ত এখন মুসাবাগে পৌছিবামাত্র সেখ্ানে অসংখ্য অসংখ্য 
লোক দেখিতে পাইলেন। ভাহাদের মুখে গুনিলেন যে 


একবিংশতিতম অধ্যায়! ২৩৫ 


গাজিউদ্ছিন হাক়দরের পাঁদ্‌স! বেগম বর্তমান জোনাবে আলিয়া 
রাজভবন হুইতে বহিষ্কতা হইয়া! এই উদ্যানে বাস করিতে 
ছেন। 

সুসাবাগ রাজতবন হুইতে প্রায় তিন ক্রোশ দুরে । অবোধ্যা- 
নাথ সুসাবাগে পৌছি্া' অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়! পড়িলেন। বুন্দিয়া 
অপেক্ষাকৃত অধিকতর ক্লান্ত! হইয়াছ্ছে। সে আৰু হাঁটিতে পারে 
না। সুসাবাগের মধ্যে একটা, বড় পু্করিনী রৃহিয়াছে। অযোধা- 
নাথ এবং বুন্দিয়া সেই পুফ্করিণীর নিকটস্থিত বৃক্ষতলে বিশ্রাম 
করিতে লাগিলেন। 

কিছু কাল পরে অন্বর মহল হইতে একটা স্ত্রীলোক জলের 
কলসী কক্ষে করিয়া! পুফরিণী ঘাটে আমিল। এই স্ত্রীলোকটার 
উপর বুন্দিয়ার দৃষ্টি পতিবামাত্র সে “গঙ্গ1”- “গঙ্গা” বলিয়। 
স্্ীলোকটীর নিকটে চলিল। ভ্ত্রীলোকটাও বিস্মিত হ্ইয়া! বুন্দি- 

বার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। বুলিয্াকে দেখিয়াই সে কক্ষস্থিত 
কলনী ভূমিতলে রাধিল। বুন্দিয়! ্ত্ীলৌকটার গল! ধরিয়া 
কাঁদিতে কাদিতে বলিল_-“তুই আমাকে ফেলিয়! কি ক'রে 
এখানে বয়েছিদ্-_আমি রাত্‌ দিন তোর জন্ত কীদি।” 

এই স্্রীলোকটী বুন্দিয়ার কন্তা গঙ্গা ।৪ ইহার বর্তমান নাম 
আফজাল্‌ উল্নেছা খানম্। কিন্ত জোনাবে আলিয়ার অনরে 
ইহাকে ছোট কান্তান বলির়াই লোকে সন্বেধিন করে। 

ইহারা পরম্পর পরস্পরের গল! ধরিয়া রোদন করিতে 
লাখিল। অনেক কথাবার্তা এবং ক্রন্দনের পর বুন্দিয়া বলিল 
“তুই এখন আমার সঙ্গে চল। কাশীতে কি শ্রীবৃন্বাবনে তোকে 
লইয়া আমি ভিক্ষা! করিয়। খাইব।* ' 


২৩৬ এই কি রামের অযোধ্য1। 


গঙ্গা বলিল--দ্যাহারা আমার মাথা থেয়েছে তাদের মাথা না 
খেকে যাইব £ 

*কে তোর মাথ! খেয়েছে ?” 

“যাধুসিংহ আর বাদসাহ।” 

“মাধুসিংহ বুড়ীকে খুন করে পালাইয়াছে, তাকে আর তুই 
কোথায় পাবি।” 

“পালাবে কোথার--.ওর বাড়ী লক্ষৌ_তার বাড়ী আমি চিনি ।* 

"বাদসা তোর কি ক'রেছে।” 

"এনাতি বেগমকে ঘা ক'রেছিল ।” 

"কি ক'রে ছিল ?” 

বুন্দিয়ার এই শেষোক্ত প্রশ্নের উত্তরে গঙ্গ কাদতে কাদিতে 
বলিতে লাগিল--“সে সকল কথ গুনিয়৷ কি করিবে। এ"বাদস! 
বড খারাপ। উহা'র ছেলে মনা জানকে খুন করিতে চাহিল। 
উহার মা মন! জানকে ছাড়িয়! দিল না। তাহাতে উহার মার 
সঙ্গে উহার ঝগনা হইল । উহার মাকে বাতী হইতে তাড়াইযার 
জন্ত সিপাহী পাঠাইল। আমরাও সে লিপাহীর সঙ্গে বুদ্ধ 
কল্পণাম। যুদ্ধে তাহার! হারিয়! গেল । আবার পেখিন উহার 
বাপের একটা মুতাইঃ বেগমকে নিজের অদগরে নিতে চাছে। 
উহার মা! বলে যে বাঁপের মুতাই বেগমকে 'ছেলে মিকা 
কর্তে পারেনা ।« কিন্তু বাদসা তার মার কথ! শোনেন! । 
সে মুতাই বেগমটা উহার মার কাছে ছিল। তাহাকে 
ধরিয়া নিতে সিপাহী পাঠাইল। ,আমি বুড়া বেগমের হুক্ষুষে 
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উহার মিপাহীদিগকে তাভাইয়া দিলাম । পরে আমাকে ধরিয়া 
নিয়া গলাত্ব আর পায়ে লোহার শিকল দিয়। বাজারে বাজারে 
ঘ্বরাইতে লাগিল। পিঠে চাবুক মারিতে লাগিল। এনাতি বেগ- 
মের যেক্ধপ নাক কাণ কাটিয়াছিল? আমারও সেইন্ূপ নাক 
কাণ কাটিবার জন্ত কয়েদ করির! রাখিল। পরে আমি পলাইর়! 
আসিয়াছি।” 

বুন্দিয়া জিজ্ঞাস! করিষ্৮--এনাঁতি বেগম কে ? 

গঙ্গা বলিল-_এনাতিবেগম এই বাদসারই মুতাহি স্ত্রী ছিল। 
সে কুদসা বেগমের বাড়ীতে,থাকিত। কুদস! বেগম বাদসার 
সঙ্গে ঝগড়া করিয়! নিজে বিষ খাইয়। মরিল। এনাতির 
কোন দোষ ছিলনা । বাদসা বিচার ন! করিয়া এনাতির লাক 
কাণ কাটিল। * 
গঙ্গার বাক্যাবসানে বুন্দিয়া আবার তাহাকে লক্ষৌ হইতে ষাই- 
বার ন্ত বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিল ৮ কিন্তু গঙ্গ! বুন্দিয়ার 
সঙ্গে বাইতে সম্মত হইল ন1। তাহার ভাব ভঙ্গিতে দেখা গেল ষে 
নসির়ের এবং মাধুসিংহের প্রাণ বিনাশ ন! করিস! তাহার লক্ষে 
পরিত্যার্গ করিবার ইচ্ছা! নাই। প্রতিহিংসার বাসন! তাহার 
হৃদয় মধ্যে বদ্ধমূল হইয়। রহিয়াছে। 

বুন্দিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল-_“ভুই বলিতে পারিস্‌ 
আমার নীতালক্ষীকে এখানে কোথায় রাখিয়াছে।” 

গঙ্গাবলিল- “গুনিয়াছি কাশ্মীরি বাই মান্সার সঙ্গে তাকে 
বাদ্‌সাবাগের নিকট এক ছোট বাগান বাড়ীতে রাখিক্বাছে।» 

ইহার পর অযোধ্ানাথ এবং বুদ্দিয়া বাদ্সাবাগের দিকে 
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চলিলেন। বাদ্সাবাগ গোমতীর উত্তর পার্থে। বাদ্‌সাবাগ হইতে 
অনতিদূরে একটা ক্ষুত্র বাগান দেখিতে পাইলেন! লোকমুখে 
গুনিলেন যে সে বাগানে বাদসাহের পঞ্জাবী বাই আছেন। 

এই ক্ষুদ্র বাগানের চতুর্দিকে প্রাচীর । কিন্তু বাহিরের দ্বার 
খোল! রহিয়াছে । বাগানের মধ্যে এক খানি ক্ষুদ্রগৃহ ৷ অযোধ্যা 
নাথ এবং বুন্দিয় সেই গৃহতারে যাইয়। দাড়াইলেন। গৃহের দ্বার 
রুদ্ধ। কিন্তু গৃহের যধ্যে হইতে অক্নুট শব্ব ইহাদিগের কর্ণে 
প্রবেশ করিতে লাগিল। অযোধ্যানাথ ধীরে ধীরে গৃহথারে 
আঘাত করিতে লাগিলেন । কিন্তু গৃৰ্ষের মধ্য হইতে কেহ উত্তর 
প্রদান করিলনা। প্রায় অর্দঘণ্টী পর্য্যন্ত বুন্দিয়া এবং অযৌধ্যানাঁথ 
গৃহ্ছারে নীড়াইয়া রহিলেন; বারম্বার দ্বার খুলিতে বলিলেন। 
কিন্তু কেহ দ্বার খুলিল না। 

গ্রদিকে হারে লোক আঘাত করিতেছে দেখিয়া মানকুমারী 
এবং কৈলাশেশ্বরীর অত্যত্ত ভয় হইল। তাহারা যনে করিলেন 
যে হয় ত বাদসাহের লোক তাহাদিগকে ধৃত করিতে আসিয়াছে। 

কিছুকাল পরে বুন্দিয়। চীৎকার করিয়। বলিল-_্দরজ! 
ধোল-_-আমি বুদ্দিয়া--কাণপুর হইতে আমিয়াছি।” 

বুন্দিয়ার কণ্ঠের স্বর শুনিয়া কৈলাশেখরী হর্ষোৎফুল্প বদনে 
বলিলেন-_“দিদি ভন্্র নাই। বুন্দিয়ার কথ! শুনিতে পাইতেছি ।” 

এই বলিয়াই ভিনি তাড়াতাড়ি আসিয়! ঘবার উন্মুক্ত করিবা- 
মাত্র সম্ধুখে একজন গেক্সয়াবনন পরিহিত যুবক এবং বুন্ছিয়াকে 
দেখিতে পাইলেন। 

ুনদিকনা গৃহে প্রবেশ পূর্বক "আমার সীতালঙ্গী” "আমার 
সীতালক্র্ণ বলির! কৈলাশেশ্বরীর গলা জর়ীইয়া! ধরল? এবং 


এপ্রকবিংশতিতষ্ অধ্যায়। ২৩৯ 


অবোধ্যানাথকে দেখাইয়া বলিল--স্সীতালক্ী এ তোমার ভাই 
ঠপীরা! তোষাঁর ভাইকে মারে নছি-_তোমার বাপকে মারিকাছিল।” 

কৈলাশেশরী অযোধ্াানাথের সুখের দিকে চাহ্বামাত্র তিন্থি 
সঙ্গেহে অশ্রপূর্ণ নয়নে ভৃ্মীকে হস্তদ্বার! জড়াইয়! ধরিলেন। 
উভয়ের চূক্ষৃকইতে আনন্দাশ্র বর্ষিত হইতে লাগিল। 

ইহার পরের গ্রকোষ্ঠে মানকুমারী মৃতপ্রায় অবস্থায় শয়ন করিস 
রহিয়াছেন। তাহার আর উখান শক্তি নাই। অযোধ্যানাথ সেই 
গ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। অস্থিচর্শসার মৃতগ্রান্ম ষানকুমারীকে 
দেখিয়া! তিনি আর ক্রন্দন সম্রণ করিতে পাঁরিলেন না। তিনি 
ক্রন্দন করিতে করিতে মানকুমারীর শিক্পরে বসিয়। তাহার গাত্রে 
হস্ত স্থাপন করিবেন। মানকুমারী একটু উত্তেপ্তিত হুইয়া৷ উঠি- 
বার চেষ্টা করিবাষাত্র অকম্মাৎ অচৈতন্ত হইয়া পড়িলেন। 
অযোধ্যানাথ তাহার মন্তক শ্্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন পুর্বাক তাহাকে 
বাতাস করিতে লাগিলেন। কৈলাশেশ্বরী গাহার মত্তকে বারি 
সিঞ্চন করিলেন। কিছুকাল পরে মানকুমারী সংজ্ঞালাভ করিয়! 
রলিলেন__গনুনা ! একি স্বপ্র ?” 

কৈলাশেশ্বরী বলিল--”্ন! দিদি স্বপ্ন নহে। স্ষপ্র নহে-_ 
এই যে আমার দাদা--তোমার অযোধ্যার্ীথ ।” 

মানকুমারীর মস্তক এখনও অযোধ্যানাথ্ধের ক্রোড়ের উপর 
রহিয়াছে । তিনি অনিমিষ নেত্রে অযোধ্যানাথের সুখের দিকে 
চাহিয়া! রহিয়াছেন। অযোধ্যানাথও তীহাঁর সুখপানে চাহিয়! 
রহিলেন। কাঝোধ্যানাথের অশ্রবারি অবিশ্রান্ত মানকুমারীর 
সললাটের উপর পড়িতে লাগিল। তিনি স্বীয় হস্তত্বার! সেই অশ্রু 
বিশ্বু মুছিয়৷ ফেলিতে লাগিলেন । 


২৪০ এই কি রামের অযোধ্যা । 


ইহাদিগের বর্তমান অবস্থ! ভাষা ছারা গ্রকাঁশ করিবার সাধ্য 
নাই। ইহারাও পরম্পর পরস্পরের নিকট বাক্য দ্বারা আপন 
আপন হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিতে ন! পারিয়! কেবল পরস্পর 
পরস্পরের মুখপানে চাহিয়া! রহিলেন। উচ্ছ.সিত হৃদয়াবেগ 
মন্থষ্ের রসনাকে উত্তেজিত করে। মানুষ তখন মনের ভাব 
হৃদয়গ্রাহী ভাষাতে প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্ত গভীর এবং 
প্রগাঢ় হৃদয়াবেগ মানুষের বাকৃরোধ করে । হৃদয়ের দে অবস্থা 
কাহারও বাক্য দ্বার! প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই। 

মানকুমারী সংজ্ঞালাত করিবার অনক্ষণ পরে অতি কষ্টে 
আপনার হস্তখানি উত্তোলন করিয়! অযোধ্যানাথের স্কন্ধের উপর 
বাখিলেন। আবার ক্ষীণম্বরে বলিলেন-_“স্ছনা |” 

নুনা বলিতেই কৈলাশেশ্বরী নিকটে আসিলেন। মানকুমারী 
কৈলাশেশ্বরীর হস্তখানি ধরিয়া অযোধ্যানাথের হাতের উপর 
রাখিয়া বলিলেন-__প্রাণেশ্বর! যাহার অন্ত তুমি চিরছুঃথী, সে 
হারাধন পাইয়াছি-_-ধর ।__-এখন আমি মরিলেও সুখী ।”” 

অবোধ্যানাথের যুখ হইতে একটী কথাও বাহির হইল না। 
পৃত্তলিকার স্তায় অনিমেষ নেত্রে তিনি মানকুমারীর সুখের দিকে 
চাহিয়া রহিয়াছেন। $নয়নদ্বয় হইতে কেবল বিশ্াস্ত অশ্রু 
বিসঙ্জিত হইতে লাগিল। 

প্রায় অর্থঘণ্টা পরে মানকুষারী আপন ছূর্বল হস্তধানি 
অধোধ্যানাথের স্মুখের উপর রাখিয়া বলিলেন--“তোমার মুখ 
শুথাইয়াছে- আমার জন্ত আহার নিদ্রা! পরিত্যাগ কবিয়াঁছ।” 

এই বলিয়া তিনি আবার জক্দন করিতে আরম্ত করিলেন। 
ঘযোধ্যালঃথ তাহাকে এখন সাস্বনা কক্গিবাৰ চেষ্টা করিতে 
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লাগিলেন। কৈলাশেশ্বরী মানকুমারীর মনের ভাব বুঝিতে 
পারিয়া! ততক্ষপাৎ গৃহের অন্ত প্রত্কোষ্ঠ হইতে যৎসামান্ত ফলমূল 
আনিন্না অযোধ্যানাথের সম্মুখে রাখিলেন। 

বেল! প্রীয় অবসান হইয়াছে । অযোধ্যানাথ মানকুমারীকে 
বলিলেন_-”ভোমার দাদ! শ্বতন্ত্র রান্তা দিয়া লক্কৌ আসিয়াছেন। 
এই উদ্ভান খুঁজিয়! বাহির করিতে তাহার বড় কষ্ট হইবে । আমি 
তাহার অন্ন্ধানে চলিলাম/! এখনই তাহাকে :সক্ষে করিয়! 
লইয়া! আসিব ।” 

অযোধ্যানাথ চলিক্সা গেলে পর, বুন্দিা কৈলাশেশ্বরীকে 
বলিল যে দর্শনসিংহের স্ত্রী পুত্র এবং বৃদ্ধ দয়পাঁল সিংহকে ফাঁসি 
দিবার জন্ত বাদসান্রে লোকের! তাহাদিগকে লক্ষৌ আনিম্বাছে। 
বৃদ্ধাকে মাধুসিংহ খুন করিয়া তাঁহার গহন! এবং টাকার বাক্স 
ইসা পলাইক়্াছে। 

অয়পালসিংহকে ফাঁসি দিবার জন্ লক্ষৌওমানিয়াছে শুনিস্বা 
কৈলাশেশ্বরী শোকে ব্যাকুল হইয়! পড়িলেন। তিনি অন়্পাল 
সিংহের জন্ত রোদন কবিতে লাঁগিলেন। মানকুমারী কৈলাশে- 
স্বরীকে সাপ্তন! করিবার চেষ্টা করিলেন। কৈলাশেশ্বরী কাদিতে 
কাদিতে মানকুমারীকে বলিলেন-_-“দিদি! জয়পালসিংহকে এই 
বিপদদ হুইতে যে উদ্ধার করিবে ভাহাকেই আমি আত্ম সমর্পণ 
কর্সিব। চিরকাল তাহারই দাসী হুইয় থাকিব।” 

কিছুকাল পরে কাশীনাথকে সঙ্গে করিয়া অযোধ্যানাথ 
উদ্ানে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কৈলাশেশ্বরী শশব্যন্তে অযোধ্যা 
নাথকে জয়পাঁলসিংহের কথা! জিজ্ঞান্না 'করিলেন। অযোধ্যানাথ 
বলিলেন কাশীনাথের চেষ্টা এবং সাহা দর্শনবিংহের* সমুদয় 
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পরিবার দও হইতে অব্যাহতি পাইন্থাছেন। হার! সকলেই 
স্বদেশে রওনা হইয়াছেন। * 

কাশীনাথ উদ্ভানে ছআসিক্াই মানকুমারীকে ক্রোড়ে করিস! 
ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । কিন্তু ইহার! সকলেই মনে করিলেন 
বে এখানে আর এক মুহূর্তও বিলম্ব কর! উদিত নহে । সুতরাং 
সেই রাত্রেই অস্িকষ্টে স্থানাস্তরে চলিয়া! গেলেন। পরদিন প্রাতে 
ছইখান গক্ষর খ্বাড়ী দংগ্রহ করিয়া সীতাপুর অভিমুখে বাঁ 
করিলেন। হুইদিন পরে কাশীনাথ এবং অযোধ্যানাখ, যানকুমারী 
কৈলাখেশবরী এবং বুন্দিয়াকে সঙ্গে করিয়া সীভাপুর দিগিবয় 
সিংহের সুর্দে পৌঁছিলেন। | 


সি 
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প্রান্ত ভিন বতসর পরে সুমুর্ধবস্থায় মাঁনকুমারী গৃহে প্রত্যা- 

বর্তডন করিয়াছেন। তীহার বৃদ্ধ পিতা এবং তত্রীন্বয় অন্ততঃ 
নাই আনন লাভ করিলেন। ন্ঠাহাদ্দিগের মনোকষ্ট অনেক পরি- 
মাণে হাম হইল। ম্বৃতেয়' শোক জনান্ালে বহু হন্। কিন্তু 
জীবিত্বের শোক ব্বনহণীয় । 
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মানকুমারীর আর উত্থান শক্তি নাই? তীহার গৃহ প্রত্যা- 
ঘর্তনের পর তিন দিন পর্যন্ত তিনি সৃতপ্রায় গড়িয়।রহ্য়াছেন । 
তাহার বৃদ্ধ পিতা,তন্বীত্ঘয়,অযোধ্যাঁনাথ এবং কৈলাশেশ্বরী তাহার 
শধ্যাপার্থে বসিয়া আছেন। কাশীনাথ চিকিৎসকের জন্ত চতু- 
দিকে লোক প্রেরণ করিতেছেন । 

মানকুষারী নিজেও তাহার আমর সৃত্যু বুঝিতে পাস্সিলেন। 
বৃদ্ধ পিতাকে শিয়রে বসিস্টু ক্রন্দন করিতে দেখিয়া তাহাকে 
দ্াস্তনা করিতে লাগিলেন। পিতার চরণতলে মন্তক রাখিয়! 
ক্ষীণশ্বরে বলিতে লাশিলেন_“বাব! 1 মৃত্যুকালে মাপনাদিগকে 
দেখিবার আশা ছিব না। কিন্ত ঈশ্বরেচ্ছায় সে কষ্ট ভোগ 
করিতে হুইল না।* 

কিছুকান পরে তিনি কৈলাশেশ্বরীকে তাহার নিকটে বসিতে 
যলিলেন। কৈলাশেশ্বরী কাদিতে কীর্দিতে তাহার শিকপরে 
আসিয়া বসিলেন। মানকুমারী কৈলাশেশ্বরীর্‌, হাতথানি ধরিয়া! 
তাহার পিতার হাতের উপর রাখিয়া! বলিলেন-_-“বাব! ! আমার 
মৃত্যুর পর আমার পরিবর্তে ইহাকে কন্তা স্বরূপ গ্রহণ করিবে”, । 

গঙ্গাপ্রলাদ মানকুমারীর কথায় কোন প্রত্যুত্তর করিলেন 
না। তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিন্ত মানকুমারী আবার 
বলিলেন-_“বাবা ইনিই তোমার মানকুমারী । 

ইহার পর মানকুমারী কাশীনাথকে ডাকিলেন। কাশীনাথ 
নিকটে আসিবামাত্র তিনি বলিলেন--“দাদ!! পুত্রের দ্বারাই 
পিতৃকুল রক্ষা হয়। তুমি বল অর বাবার অবাধ্য হইবে ন!।” 

ফাশীনাথ মানকুমারীর মনের ভাখ এখনও বুঝিতে পারেন 
নাই। তিনি বলিলেন-_“আমি কখনও কাবার অবাধ্য হ্ুৰ ন11 
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মানকুমারী আবার বলিলেন__“আমার একটী কর্থা 
রাখিবে?” 

কাশীনাথ বলিলেন__“কি কথ! ? 

“অগ্রে বল আমার কথা রাখিবে কি না।” 

কাশীনাথ কাদিতে কীাদিতে বলিলেন-_“রাখিব। 

মানকুমারী বিলক্ষণ জানেন যে কাশীনাথ যাহ! করিব বলিয়া 
স্বীকার করেন তাহা! নিশ্চয়ই করেনু। স্বতরাং ভিনি বলিতে 
লাগিলেন-__“দাঁদা ! আমি মরিলে পর বাবার বড় কষ্ট হইবে। 
আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাবার সাংসারিক স্থুখের আর কোন 
আশা থাকিবে ন!। পুত্রের দ্বারাই 'পিতৃকুল রক্ষা হয়। তুমি 
বিবাহ কর।” 

কাশীনাথ কিছুকাল নির্বাক রহিলেন। বর্তমান বিষাদ 
এবং মনোকষ্টের সময় বিবাহের কথা৷ কাহারও মনে উদয় 
হয় না। 

কিন্ত মানকুমারী কাশীনাথকে আবার বলিলেন- “দাদ! ! 
প্রতিজ্ঞা কর আমার মৃত্যুর পর তুমি কৈলাশেশ্বরীকে বিবাহ 
করিবে ।” 

্কাশীনাথ গঙ্গান্রসাদের দিকে দৃষ্টিপাত 'করিলেন। পূর্বে 
কাশীনাথের মনে বিবাহ করিবার ইচ্ছা কখনও উদয় হয় নাই। 
কিন্তু কৈলাশেশ্বরীকে দেখিবার পর ধীরে ধীরে কৈলাশেশ্বরীর 
দিকে তাহার মন আকৃষ্ট হইতে লাগিল। কৈলাশেশ্বরীকে তিনি 
বিবাহ করিবেন এই প্রকার ড্ভাৰ এখনও মনোমধ্যে উদয় হয় 
নাই। ম্ৃতরাং মাঁনকুমাক্মী বিবাহের কথা বলিবামাত্র তিনি 
পিতার এমুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার পিতার অভি- 
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প্রায় কি তাহাই বোধ হয় তাহারু জানিবার ইচ্ছা হইল। কিন্ত 
গঙ্গাপ্রসাদ ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না । তিনি মানকুমারীর 
শোকে কাদিতে লাগিলেন। 

মানকুমারী কাশীনাথকে পুনর্বার বলিলেন-_ “দাদা | প্রতিজ্ঞ 
কর তুমি আমার মৃত্যুর পর ইহাকে বিবাহ করিবে ।» 

কাশীনাথ বলিলেন_-“যদি কখনও বিবাহ করিতে হয় তবে 
ইহাকেই বিবাহ করিব। তামার কথ! লঙ্ঘন করিব না ।” 

মানকুমারী আর কিছু বলিলেন ন। কিন্তু তীহার জীবন 
বায়ু ক্রমে নিঃশেষিত হইতে *লাগিল। ইহার পর সায়ংকালে 
তিনি তন্মীঘ্বর এবং অযোব্যানাথকে নিকটে বনিতে বলিলেন । 
বারস্বার অযোধ্যানাথের এবং ভ্রীদ্বয়্ের মুখেরদিকে দৃষ্টিপাত 
করিতে লাগিলেন। এখন আর অধিক কথা বলিবার শক্তি 
নাই। অস্ফুটন্বরে-_“দিদি-_দিদি” ! পপ্রাণেশ্বর”এই প্রকার ছই 
চারি কথ বলিতে বলিতে নয়ন মুদ্রিত করিষ্ভলন। অস্তিম কাল 
উপস্থিত হইল। স্পন্দরহিত--আত্মাপরিত্যক্ত মানকুমারীর ক্ষুদ্র 
দেহখানি পড়িয়া রহিল। তাহার শ্বামী, ভাই,তম্ী, পিত। এবং 
কৈলাশেশ্বরী সকলেই হাহাকার করিয়! উচ্চৈমন্বরে ক্রন্দন করিতে 
লাগিলেন। বিবাদ গৃহ পরিপূর্ণ হইল। মৃত্ঠু_এই অপ্ডিয শব্ব 
গৃহে প্রবেশ করিল। কৈলাশেশ্বরী মানকুমারীর চরপতলে পড়িয়! 
কাদিতে কাঁদিতে বলিলেন_-“দিদি! তোমার চির সঙ্গিনীকে 
ফেলিয়া চলিলে। আমি তোমার চিরসঙ্গিনী। আমি আত্মহত্যা 
করিয়া! তোমার দঙ্গিনী হইব” * , পু 

বৃদ্ধ গ্গাগ্রসাদ কন্তার শোকে মুগ্ছিত হুইর়া! পড়িবেন। নারা- 
স্থপকুমারী পাগলের সায় হাহাকার করিক্া বলিতে লাগিষেন_ 
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--হে ছায়ান্মপী দেবতা লকল,বিপদের সময় ভূমি দেখাদিলে ) 
কিন্ত এ ঘোর বিপদে এ দ্বাসীকে পরিত্যাগ করিলে ?” 

মানকুমারীর মৃত্যুর পূর্বে অযোধ্যানাথ সময় সমর ক্রন্দন 
সপ্ধরণ করিতে পারিতেন না । কখনও কখনও উচ্চৈঃস্বরে রোদন 
করিতেন । কিন্ধ মৃত্যুর পর আর তাঁহাকে বিলাপ করিতে দেখা 
যায়নাই। তিনি বিলক্ষণ বৈর্ধ্যাবলম্বন পূর্ব্বক যথা শান্তরান্থসারে 
তাহার অস্তোষ্ঠি ক্রিয়ার আয়োজন *করিতে লাগিলেন $ কাশী- 
নাথের সঙ্গে মানকুমারীর মৃতদেহ স্বন্ধে করিয়া দিশ্বিজয় নিংহের 
ছুর্গের পশ্চিম দিকে লইয়া চলিলেন। অনতিবিলম্বে সেই স্বর্ণ 
প্রতিমা! সদৃশ ক্ষু্র দেহ ভত্দীভূত হইল। অস্তো্টি ক্রিয়! সমাপ- 
পাস্তে অযোধ্যানাথ সেইস্থানে উপবেশন পূর্ববক সুর্যোরদিকে দৃষ্টি- 
পাত পূর্বক বলিলেন__ “হে সর্বাসাক্ষী-দিবাকর 1 আমার প্রাণেশ্বরী 
অনাহারে প্রাণত্যাগ করিলেন । বিগত তিন বৎসর তিনি ইচ্ছা 
পূর্বক কখনও আহার করেন নাই। অনাহারই তাহার মৃত্যুর 
একমাত্র কারণ। তোমাকে সাক্ষী করিয়া অগ্ত হইতে অনশন 
ব্রতাবলশ্বন কর্রিলাম। অনশনে ঈশ্বর চিন্তায় জীবনাতিপাত 
করিব” 

তৎপর অযোষ্ানাথ গৃহে প্রত্যাবর্তন", পূর্বক নারায়ণ 
কুমারী এবং চাদ কুমারীর হস্তে কৈলাশেশ্বরীকে অর্পণ করিলেন। 
বৃদ্ধ গঙ্গ গ্রসাদের চরণে প্রণাম করিয়! বলিলেন--পবাব! ! আপ- 
নার তিন বন্ধ। ছিল) তিন কণ্তাই গৃহে রহিল। এজদ্মের মত 
আমি বিদায় হইলাম ।” , * 

ভ্রাতাকে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া কৈলাশেশ্বরী 
ক্রন্থন করিতে লাগিলেন। কিন্ত অযোধ্যানাথ তাহাকে অনেক 
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প্রবোধবাক্যে লাস্তনা করিয়া! সংসান্াশ্রম পরিত্যাগ করিলেন। 
গাজীপুরের নিকটস্থিত এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ পূর্বক জঅন- 
শনে ঈশ্বর চিন্তার জীবনাতিপাঁত করিতে লার্গিলেন। 

মানকুমারীর মৃত্যুর পর কাশীনাথ তাহার পিতা এবং তশ্বী- 
ছয়ের নিকট তীহার সমুদয় ভ্রমণ বিবরণ আহ্মপুর্ব্বিক বিবৃত করি- 
লেন। তিনি বলিলেন-_প্পগ্ডিত দেবী প্রসাদ সাঁধুজীবন লাভ 
করিরাছেন। তীহার বাক্যক্ষখনও মিথ্যানহে। আমাদের পিতা- 
মহ জগন্নাথ শাস্ত্রী এখনও জীবিত আছেন। তিনি দেবস্ব লাত 
করিয়াছেন। এই ঘোর বিপদের সময় তিনিই আমাদিগকে রক্ষা 
করিয়াছেন।” কাশীনাথের কথা শ্রবণ করিয়| নারায়ণ কুমারী 
বলিলেন ধে এক ছায়ারূপী দেবতা তাহাকে হইবার আত্মহত্য। 
হইতে বিরত রাখিয়াছেন। তবে এই দেবতা নিশ্চয়ই তাহার 
পিতামহ জগন্নাথশাস্তী । 

গঙ্গা প্রসাদ শাস্ত্রী পুত্র এবং কন্তার মুক্ধ এই সকল কথা 
শ্রবণ কবিলে পর তীহার অন্তরে অত্যন্ত আস্মগ়ানি উপস্থিত 
হইল | ভিনি মনে মনে বলিলেন--“ধন্ত আমার কাশীনাথ- ধন্ত। 
আমার নীরায়ণ কুমারী । তাহারা! বাল্যাবস্থা হইতে সর্বদা পিতৃ 
দেবকে শ্ররণ করিতেন । ুতরাং পির্ঁদেব তাহাদের প্রতি 
সুপ্রনন্ন হইয়া তাহাদিগকে দর্শন দিয়াছেন, কিন্তু আমি চির, 
পাষণ্ড, নরাধম এবং অরুতজ্ঞ। আমি কি তাহার সন্দর্শন লাভ 
করিতে পারিব? পিহদেবের সংসারত্যাগের পর একবারও 
তাহাকে স্মরণ করি নাই। তীহার বিষয় চিন্তা কৰিনাই। 
কিরাপে ধন সম্পত্তি এবং জমিদারী জারগীর লাভ করিব তাহাই 
আমার একমাত্র জপমন্ত্র ছিল । তিনি জীবিত থাকিতে অনেকা- 
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নেক ঘটন! উপলক্ষে তাহার আত্র! লঙ্ঘন করিয়াছি। আমার 
এ পাপের কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে ?” 

“আমার এপাপের কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে ?* এই প্রশ্ন 
সর্বদাই গঙ্গাপ্রসাদের মনে পুনরূখিত হইতে লাগিল। পিতাকে 
চিন্তা করিতে করিতে গত জীবনের সকল কথা তাহার স্থৃতিপথা- 
বব হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে পিত্রাজ্ঞা লঙ্ঘনই 
তাহার সকল বিপদের মূল কারণ। 

মানকুমারীর মৃত্থ্যর ছুই চারি দিনের পরে গঙ্গাপ্রসাদ প্রায় 
ক্ষিপ্তাবস্থা৷ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি আহার নিত্র একেবারে পরি- 
ত্যাগ করিলেন। সর্বদ! রামসীতার মন্দিরদ্ধারে পড়িয়া থাকেন। 
তাহার মুখে অন্ত কোন কথ! নাই। তিনি কখনও বলেন-_ 
“পিতঃ ক্ষম অপরাধী সন্তানে'” কখনও বলেন--”আমার এ 
পাপের কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে ?” 

কাশীনাথ এবং নারায়ণ কুমারী তাহাকে নানা প্রকার প্রবোধ 
বাক্যে সান্তনা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি 
তাহাদের প্রবোধবাক্যে কর্ণপাত করিলেন ন!। তিনি কাণীনাথকে 
বলিতেন_-“আমাকে হিমাচলে লইয়! চল । আমি পিডার পদ- 
তলে পড়িয়! ক্ষম। প্রর্থিনা করিব” | * * ও ক 

ঙ্ গত ক ঞ ক ক্ষ 
আজ গঙ্গা প্রসাদ গৃহে শয়ন করিয়াছেন। কাশীনাখ,নারায়ণ- 
কুষারী,চীদকুমারী এবং কৈলাশেশ্বরী তাহাকে পরিবেউটন করিয়া 
বসিয়াছেন। প্রায় ব্বারং কাল উপস্থিত। এই সময় বুন্দিম্া! এক- 
খানিপত্র হাতে করিয়া গৃহে" প্রবেশ করিল। কানীনাথের হন্ডে 
পত্র খানি দিয়া বলিল থে এক জন সন্্ানী এই পত্র তাহার 
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নিকট দিতে বলিয়াছেন। কাশীনাথ পত্র খানি হাতে লইয় 
জিজ্ঞাসা করিলেন__“সে সঙ্গ্যাসী কোথা ?” 

বুন্দিয়া বলিল যে সন্গ্যাসী পত্রখানি তাহার হাতে দিয়াই 
চলিয়া গিয়াছেন। 

কাশীনাথ পত্রধানি খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। পত্রে 
এইরপ লিখিতছিল-_ 

পবাছ। গঙ্গাপ্রসাদ ! মানকুমারীর জন্ত শোকাকুল হইবে না। 
মানকুমারী ইহলোক পরিত্যাগ পূর্বক দিব্যলোক লাভ করিয়া- 
ছেন। বিশুদ্ধ আত্মা এ নরকে দীর্ঘকাল অবস্থান করেন না। 
স্তাহারা হয় দেহত্যাগ পূর্বক পরলোকে গমন করেন, না হয় 
সংসার পরিত্যাগ করিয়া! ধর্মাশ্রমে প্রবেশ করেন। 

“মুসলমান রাজত্ব বিনাশের বীজ বপন করিগ্কা মানকুমারী 
স্র্থারোহণ করিয়াছেন । পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই 
অযোধ্যার মুসলমান রাজত্ব বিলোপ হইবে। কিন্তু মুসলমান 
রাজত্ব বিলোৌপের অব্যবহিত পরে অযোধ্যা খোর বিক্রোহানল 
সমুপস্থিত হইবে । সহন্র সহত্্র নরনারীর প্রাণ বিন হইবে। 
অতএব পুত্রকন্তাহ পুনর্ধার কাশীতে প্রস্থান কর । অস্ততঃ 
জীবনের শেষভাগ্রে-নির্কিঘ্রে কালবাপন কচিরতে পারিবে । 

“আমার আঁর একটী কথা স্মরণ রাখিবে। পরলোকগত 
পিভৃপুক্রষদিগকে একেবারে বিশ্বত হইবেনা। পরলোকগত 
শুদধাম্মাগণ কিবা হিমাচলবাসী সিদ্ধপুক্ুষেরা সর্বদা এই স্থখহঃখ 
পরিপুর্ণ সংসারের মঙ্গল কামনা করেন। জড়জগতে তাহাদিগের 
কার্য করিবার সাধ্যনাই। তাহারা» আধ্যাত্মিক জগতে কার্ধ্য 
করিয়া! সংসারবাী জন সাধারণের মনে শুভ বুদ্ধি এবুং সদিচ্ছা! 
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প্রেরণ করেন। কিন্তু সংসারের মোহান্ধকাঁরে পড়িয়৷ ভৌষর! 
তাহাদিগকে বিস্ঙ হইলে তীহাঁরা তোমাদিগের উপর শি 
নান করিতে পারেন না। 

শশ্মৃতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং প্রেষের বন্ধন কখনও ছিন্ন হয় ন।। 
শ্থৃতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং ভালবাসা ইহুলোক এবং পরলোকের 
মধ্যে নিগৃঢ় বন্ধন সংস্থাপন এবং ভিন্ন ভিন্ন আম্মার মধ্যে যোগোৎ 
গাদন করে। স্বতি,্রন্ধা,ভক্তি এবং (প্রমের গাচত1 অনুসারেই 
ভিন্ন ভিন্ন আত্মার মধ্যে নৈকট্য সংস্থাপিত হুয়। 

“পক্ষান্তরে স্বতির অভাঁব একটা আত্মাকে অপর আসমা! হইতে 
একেবারে বিচ্ছিন্ন করে। পরলোকগত পিতা! মাত! কিন্ত অন্যান্ 
শুদ্ধাত্ত্রাদিগকে বিস্বৃত হইলে তীহার! কিন্মপে তোমাদিগকে সৎ- 
পথে পরিচালন করিবেন ? তীহাদদের শক্তি কখনও তোমাদের 
হৃদয় স্পর্শ করিবে না । 

*সংসারের কুকৃর্ধ্য, অসদনুষ্ঠান, কুসংসর্গ এবং পাপাচারের 
স্বৃতি হৃদয় হইতে দুর করিয়! শ্ুদ্ধাত্মা এবং সাধুদিগকে কেবল 
চিস্ত। করিবে। সাধুদিগের সদ্ৃষ্টান্ত সর্বদ! দৃষ্টি পথে রাখিবে। 
তাহাহইলে পরলোকগত শুদ্ধাত্বাগণ সংলারবাসী সাধুগ্রণ তোমা- 
দিগকে সৎপথে পরিচ্কুলন করিতে সমর্থ হইব্রেন। যন পবিত্র 
না হইলে, কিতা সংসারচিন্তা হইতে মন বিশ্রাম লাভ করিতে 
নাপারিলে, হৃদয় মধ্যে সদিচ্ছ! এবং শুভ বৃত্তির উদয় হয় না। 

"সংসারের মোহান্ধকারে পড়িয়া, ধন সম্পত্তির প্রলোভনে 
সুগ্ধ হইয়! ভূষি আমাকে একেব্বরে বিশ্বৃভ ন! হইলে নিশ্চন্ই 
আমার পরিচালনে অনেকানেক ছূর্ঘটনা এবং বিপদ হইতে 
নিষ্বতিলা করিতে পারিতে। কিন্তু 'বিগত পর্থত্িশ বত. 
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লরের যধ্যে আমি মুহূর্তের বন্ধঙ তোমার হদয় মধ্যে প্রবেশ 
করিতে পারি নাই। বিস্বৃতি তৌমার হৃদয় ঘা একেবারে জ্ব- 
দ্ধ করিয়াছিল। 

শবাছ! কাশীনাখ ! তুমি এবং নারায়ণ কুষারী আমার নির্বাণ 
লাতে বিনেব বাধ! প্রদান করিয়াছ। তোমাধিগের দিশিত্ত ' 
আমাকে এই জড়জগতে কার্ধ্য করিতে হইয়াছে। কিন্ত জড় 
জগত আমার কার্ধাক্ষেত্র নহে । ভোমরা এই ক্ষণস্থায়ী যংসারের 
ভুখ যন্ত্রণা এবং কষ্টে পড়িয়া বারদ্বার আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা 
করিয়াছ। আত্মহত্যা ভয়ানক পাপ। তক্ষর এবং দস্্য আপন্ন 
আপন কুকার্ধ্যের নিমিত্ত দণ্ডিত হয্ব। তাহাঁদিগের প্রতি 
কারাবাসের আদেশ হয়। কিন্ত যে কারাগার হইতে পলায়ন 
করিয়া! তাহার! কি দণ্ড হইতে জ্ব্যাহতি লাভ করে ? আবার 
ধত হইবামাত ছিগুণ দও প্রাপ্ত হয়। পূর্ববাদি্ দণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে 
আবার গলায়নের অপরাধে নৃতন দণ্ড ভোগ্ন করে। এ সংসারে 
মানুষ স্বীস্ব স্বীয় কর্ম্মফলাহুসারে বিবিধ কষ্ট যন্ত্রণা! প্রাপ্ত হয়। 
কিন্ধ আত্মহত্যা করিয়া! সেই কষ্ট হইতে পলায়নের চেষ্টা করিলে 
তাহাকে *কারাকুত্ধ তক্কর এবং দন্থ্যর সভা দিগুণ দণ্ড ভোগ 
করিতে হয়। অন্তান্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক্সাছে। কিন্তু আত্ম- 
হত্যারূপ ভয়ানক পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। . 

“সংদারের বিপদ, ছঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা অঙ্লান বদনে সহ করিবে। 
আত্মহত্যা করিয়া কখনও সংদারকষ্ট হইতে গলায়নের চেষ্টা 
করিবে না। 

“বাছ! ! বাল্যাবস্থা। হইতেই ধর্দের প্রতি তোমার বিশেষ অন্ধ- 
দ্বাগ রহিয়াছে। ধর্দের সার ভত্ব তোমাকে বলিতেছি-ল্অন্জয্যের 


২৫২ এই কি রামের অযোধ্যা । 


্রকৃতিস্থিত স্বাভাবিক ঈশ্বর পিপাসাই ধর্ম এবং ঈশ্বরলাত চেষ্টাই 
ধর্ম সাধন। ঈশ্বর পিপাঁন! প্রক্কতিগত্ত ভাব। তাহা অল্লাধিক 
সকল মন্ব্যের মধ্যেই রহিন্বাছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেশী 
লোক সেই পিপাস! তৃপ্ত করিবার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের 
উপায় অবলম্বন করেন। ম্কুতরাং ভির ভিন্ন দেশী লোকের 
ধর্ম্সাধন প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন গ্রকার। এই সাধন প্রণালী সন্বন্ধেই 
ধর্মরাজ্যে মতভেদ রহিয্বাছে। এই ল্লাধন প্রণালী সম্বন্ধেই মন্থ- 
ব্যের ভ্রম উপস্থিত হয়। হিন্দুর সাধন প্রণালী পুজা এবং অর্চন]। 
মুসলমানের নেমাজ। প্রষ্টানের পীর্ঘ্মা,গমন। কিন্ত কোন কোন 
সম্প্রদায় সাধন প্রণালী সম্বন্ধে গুরুতর ভ্রমে নিপতিত হইয়াছে। 
ঠগীগণ নরহত্যাকে ধর্মশসাধন বলির! বিশ্বাস করে। নরহ্ত্যাই 
তাহাদের একমাত্র সাধন প্রপালী। আমি পৃথিবীর অনেক দেশ 
পর্যযটন করিয়াছি। ভিন্ন ভিন্ন জাতির সাধন প্রণালী পর্যযালো- 
উনা করিয্াছি। আমার মনে হয় যে বুদ্ধদেব প্রচারিত নির্জন 
ঈশ্বর চিস্তাই সর্বোতকৃষ্ট সাধন প্রণালী । কিন্ত যে সকল দেশের 
লোকেরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বলিয়া! পরিচয় প্রদান করেন,তাহার! 
কেহই বুদ্ধের প্রচারিত সাধন প্রণানী অবলম্বন করেন নাই। 
তীহাদ্দিগের আচার ঈব্যবহার এবং সাধনপ্রণালী বৌদ্ধধর্মের 
সম্পূর্ণ বিপরীত। . 

“আমি পূর্বে মনে করিতাম যে এক এক দেশে এক এক জন 
মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়। এক একটা ন্বতন্ত্র ধর্ম প্রচার করিয়া- 
ছেন। কিন্ত এখন দেখিতে পাই“যে হিন্দু, বৌদ্ধ, থুষ্টান,মহচ্মদীয় 
এই চারিষী ধর্মের মধ্যে ঠিক পিত! পুলের সম্বন্ধ রহিয়াছে! 
হি্মুদিগেন্ম উপনিষদ্‌ শ্রতিপাদিত সনাতন ধর্শ কালক্রমে 
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বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইল। মহাপুরুষ বুদ্ধদেব ধর সংস্কারক শ্বরূপ 
মেই উপনিষদ প্রতিপাদিত ধর্মের পুনরুত্থান সাধন করিলেন । 
সেই পুনরুত্বিত ধর্মের নাঁম বৌদ্ধধর্ম হইল। কালক্রমে বৌদ্ধ 
ধর্মও আবার বিক্কতাবস্থা প্রাপ্ত হইল! বৌদ্ধ খবি যোহনের 
নিকট দীক্ষিত হইয়। যিশুখুষ্ট বিশুদ্ধ বৌদ্ত ধর্্শ জগতে প্রচার 
করিলেন। সেই বিশুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম খৃষ্টীয় ধর্ম নামে অভিহিত হইল। 
খৃষ্ীয় ধর্ম আবার বিরুতাবন্ছা প্রাপ্ত হইল। খুষ্টীয় ধর্্াবলম্বী- 
দিগের মধ্যে ঘোর মততেদ নিবন্ধন ধর্মযুদ্ধ উপস্থিত হইল। নেষ্টো- 
রিয়্ান দল নির্বাসিত হইয়া! আরব্য দেশে বাঁস করিতে লাগিল। 
তাহাদিগের নিকট ধর্ম শিক্ষা করিয়া! মহন্মদ নৃতন ধর্ম প্রচার 
করিলেন। ন্ুৃতরাং স্পষ্টর্ূপেই দেখিতে পাই যে বেদ হইতে 
উপনিষদ্‌, উপনিষদ হইতে বৌদ্ধ ধর্দদ ) বৌদ্ধ ধর্ম হইতে স্বীয় 
ধর্ম, এবং খৃষ্টীয় ধর্ম হইতে মহচ্মদীয় ধর্দণ উৎপত্তি হইয়াছে । 

পপাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের অনুসন্ধান এন্ং যত্বে শতবৎসর 
পুর্ণ হইবার পূর্বেই ধর্মক্গতে একতা মংস্থাঁপিত হইবে। ভিন্ন 
ভিন্ন ধর্মের 'ষধ্যে যে ঈদৃশ সম্বন্ধ এবং যোগ রহিয়াছে তাহা! 
নিশ্চয়ই আবিষ্কৃত হইবে । সাম্প্রদাক্সিক ভাব, মতভেদ এবং 
ধর্শযুদ্ধ শীত্রই জগ হইতে অদৃষ্ঠ হইবে। 

প্বাছা কাশীনাথ । যদি ধর্মপিপাস! পরিতৃপ্ত করিবার বাসনা 
হুয়,তবে অগ্রে লংসারের বিবিধ কর্তব্য সাধন করিস্থা পরে সংসান্স 
হইতে একেবারে নিপরিপ্ত হইবে। নির্জনে ঈশ্বরচিস্তায় অব- 
শিষ্ট জীবনাতিপাত করিবে। 

শএই জীবনে আার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হইবে না। কিন্ত 


সংসারের বিপদে পড়িক! আমাকে স্মরণ করিলেই তোমর হদয়ে 
১৬] 
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শুভবুদ্ধির উদ্নয় হহবে। আর আমার নিকট কিছু বাজ! 
করিবে না। বাহ! সাধ্য অযার্ছিতরপে প্রদান ক্রিয়াছি।” 
শ্রীন্বগন্থীথ শাস্ত্রী । 

কাশীনাথ পত্রথানি পাঠ করিস্থা৷ তাহা! গঙ্গাপ্রসাদের হাতে দিলেন। 
গঙ্গাপ্রসা্ পত্রের নীচে অ্বগন্নাথ শান্্রীর নাম দেখিয়া ববিলেন এ 
ঠিক আমার পিতার স্বাক্ছর। তিনি পত্রখানি ধরিয়া! মন্তকের 
উপর রাখিলেন। পিভীকে যনে মনে বারস্বার প্রণাম করিলেন। 

এই পত্র প্রাপ্তির পর গঙ্গাপ্রসাদ ক্রমেই ধৈর্্যাবলম্বন করিতে 
লাগিলেন। মাঁসাধিক পরে বিষয়, কার্ধ্যে মনোনিবেশ করিতে 
সমর্থ হইলেন। মানকুমারীর মৃত্যুর পর কৈলাশেশ্বরী সর্বদ। 
গঙ্গাপ্রসাদ্দের কাছে কাছে থাকিতেন। কৈলাশেশ্বরীর ষধুর 
স্বভাব, হ্বদয়ের পবিত্র ভাব, ত্যাগন্বীকার এবং পরসেবার 
প্রগাঢ় ইচ্ছ। দর্শনে খ্বজাপ্রসাদ একদিন কাশীনাথকে ডাকিয়া 
বলিলেন-_”্বাব! ! শানকুমারী শুদ্ধাত্আা ছিলেন। তোমার নিমিত্ত 
উপযুক্ত পাত্রীই তিনি নির্বাচন করিয়াছেন। জতএব আমার 
আন্থরোধে তুমি কৈলাশেশ্বরীকে বিবাহ কর।” 

কাশীনাথ কৈধাশেশবরীকে বিবাহ করিতে সম্মত *হুইলেন। 
হুই তিন মাঁস পরে বাশীনাথেয় সঙ্গে কৈলাশেশ্বরীর বিবাহ হইল। 
পরে গঙ্গাপ্রলাদ পুত্র, পুত্রবধূ. এবং কন্তাদ্বয়কে সঙ্গে করিয়। 
কাশীতে প্রস্থান করিলেন। বুনদিরা কৈলাশেশ্বরীর সঙ্গে চলিল। 
গঙ্গাপ্রসাদ দ্বার শ্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন না । পুত্র কন্তাসহ 
তিনি কাশীতে বাস করিতে প্াগিলেন। কল্েক বৎসর পানে 
ক্ষাশীতে তাহার মৃত্যু হইল'। 
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দর্শনসিংহের নির্বাসনের পর, নসিরের মতি! জোনাবে 
আলিয়া ফায়েজাবাদে প্রেরিত হইলেন। মন! জান পাদ্স! বেগ- 
মের গৃহে রহিলেন। কিন্তু *নসিরদ্গিন হাঁরদর ঘোষণাপত্র দ্বার! 
সর্বত্র প্রচার করিলেন যে মন! জান তীহা'র পুত্র নহেন। বেগ- 
মের! চক্রান্ত করিয়া মন! জানকে তাহার পুত্র বলিয়া প্রকাশ 
করিয়াছেন। পু 

বিলাতি নাপিত সরফরাঁজর্খার সঙ্গে নসিরের অন্তান্ত ইংরেজ 
পারিষদের ঘোর বিবাদ আরম্ভ হইল। নাপিত দেখিলেন যে 
আর লক্ষৌ তিচিতে পারেন না। লক্ষৌর বাদসাহের দরবারের 
চক্রাস্তকার্রিগণ চারি পাঁচ দলে বিভক্ত হইয়ট্ছে। একদল যেহেন্দি- 
আলি খাঁর পক্ষাবলত্বন করিয়াছে; দ্বিতীয় দল দর্শনসিংহের 
উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছে । তৃতীয়দল বেগমদের পক্ষাবলম্বী। 
চতুর্খদল নাপিতের আত্রিত। ইহার একদলের লৌকেরও ধন্মা- 
ধর কিন্বা ন্তারাল্গায় জ্ঞান নাই। দর্শনসিস্কহর নির্ধাসনের ছই 
তিন বদর পরে নাপিত ছন্র মাসের বিদায় গ্রহপূর্ববক কলি- 
কাত! চলিলেন। কলিকাতায় পৌছিয়! তাহার সঞ্িত আশী 
নব্বই লক্ষ টাকার কতকাংশ ভিন্ন ভিন্ন ব্যাক্কে রাখিলেন ) এবং 
অধিকাংশ বিলাতে প্রেরণ করিলেন! 

নাপিত বিদায় গ্রহণ করিবার ঠময় তাহার কনিষ্ঠ সহো- 
ঘরকে বাধসাহের ক্ষৌর কার্ধ্যার্ধ লক্ষে রাখিয়! গেনেন। কিন্ত 
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তাহার ভ্রাতা বিশেষ হুচতুর ছিল না। সে বাদসাহের প্রিস্পান্র 
হইতে পারিল ন1। 

নাপিতের অন্ুপস্থিতে নসিরের অন্তান্ত ইংরেজ পারিষদ 
নাপিতকে পদচ্যুত করিবার নিমিত্ত দিবারাত্রি নসিরকে অনুরোধ 
করিতে লাগিলেন। নসির প্রতিজ্ঞা করিলেন যে নাপিতের 
সঙ্গে আর এক টেবিলে আহার করিবেন ন।। 

কিন্তু ছয় মাস পরে নাপিত লক্ক প্রত্যাবর্তন করিবামাত্র 
নসির তাঁহার প্রতিজ্ঞা বিস্বৃত হইলেন। আবার নাপিতের সঙ্গে 
এক টেবিলে আহার করিতে লাগিলেন । নসিরের অন্তান্ত 
ইংরেজ পারিষদ্দ নাপিতের সঙ্গে এক টেবিলে আহার করিতে 
অন্থীকার পূর্বক আপন আপন পদত্যাগ করিলেন। তীঁহারাও 
কয়েক বৎসরে বিলক্ষণ অর্থ সঞ্চয় করিরাছেন। সুতরাং তাহার! 
এখন স্বদেশে প্রস্থান কর্সিলেন। কিন্তু ইহাঁদিগের পদত্যাগের 
ছক মাস পরে নাপিছুতর সঙ্গে নসিরের মনাস্তর উপস্থিত হুইল। 
নাপিত প্রাণের ভয়ে রাত্রে পলায়ন পূর্বক কাণপুরে চলিয়া 
গেলেন; তৎপর কলিকাতা পৌছিয়! অনতিবিলম্বে সম্ত্রীক বিলাতে 
প্রস্থান করিলেন। বিলাঁতে তিনি বেরোনেট হইথার চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন । স্র্বদ! তিনি বিলাতের ভদ্্রবংশ্তগণকে আপন 
গৃহে নিমন্ত্রণ করিতেন) অনেক অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। 
কিন্ত বিলাতের লোকের! তাহাকে ইত্ডিয়ান নবাব নামে 
অভিহিত করিলেন। কেহই তাহাকে সার্‌ ড্যানিএল ভনিখোন 
51710580151 10011116210185 বূলিয় সম্বোধন করেন নাই । যে 
সকল ব্যাক্ক এবং কারবারে'নাপিত টাকা রাখিয়াছিলেন তৎসমু- 
দয়ই দে্টুলিক়্া হইল। চারি পাঁচ বৎসন্বের মধ্যে নাপিতের 
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সঞ্চিত টাকার কতকাংশ ব্যাঙ্কে এবং কারবারে নষ্ট হইল। আর 
কতকাংশ তিনি বেরোনেট হইধার জন্য নিজে ব্যয় করিলেন। 
অবশেষে অ্দতিবিলগ্ষে তিনি রিক্তহস্ত হইয়! পড়িলেন। তাহার 
হাতে আর কিছুই রহিল না। রহিল কেবল সেই পুরাতন ক্ষুর, 
নরূন এবং কীচি। 

নাপিতের লক্ষৌ গ্ররিত্যাগের তিন মাস পরে নসিরের 
ব্যারাম হুইল। তিনি প্রায়ই অন্দরে থাঁকিতেন। তাহার 
বিশ্বস্তা বাদী আফজাল উলনেছা খানমূ তাহার দেবা শু্রাষা 
করিতে লাগিল। ক্রমে নসিরের ব্যারান আরোগ্য হইল। ছুই 
এক দ্ধিন পরেই আবার দরবারে উপস্থিত হইস্স! রাজকার্ধয 
পর্যযালোচনা করিবের্ন বলিয়! মনে মনে স্থিব করিলেন। 

নসিবের আত্মীয় স্বজন সকলেই তাহার বিপক্ষ। সকলেই 
তাহাকে বিষ প্রদান করিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন। কিন্তু আফ- 
জাল উলনেছ! খানম্‌ বড় বিশ্বস্তা ঝাদী। 

১৮৩ শ্রীঃ অনে্র ৭ই জুলাই অপরাহ্ছে নসির শ্রীন্মাতিশবা 
প্রযুক্ত আফজাল উলনেছাকে সরবত আনিতে বলিলেন । আফ- 
জাল উলনেছা হাসিতে হাসিতে সরব আনিকা! দিল । নঙ্গির 
সববৎ পান করিকার আধঘন্টা পরেই ছটফ্র করিতে লাগিলেন। 
আফজাল উলনেছাকে আর দেখিতে পাইলেন না৷ অন্তান্ত বদীর। 
গোলমান আরম্ভ করিল। হেকিম মির্জা! আবির কন্ত লোক 
প্রেরিত হইল। মিরজ! আলি নমিরের অবস্থ। দৃষ্টে বলিলেন 
-__পবাদসাহ নিশ্চয়ই বিষপান ক্থরিয়াছেন।” 

নসিরকে সরবত প্রদানের পর, 'সাফজাল উলনেছা' লক্ষৌর 
বাারে মাধুসিংহের দোকানে চলিল। মাঁধুসিংহ পুর্ব রাজা 
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দর্শনসিংছের ভৃত্য ছিল। দর্শনসিংহ্র নির্বাসনের পর সে 
এখন বস্ত্রবিক্রয় ব্যবসা করিতেছে । মাধুসিংহ প্রধান দোকানদার। 
পঞ্চাশহাজার টাকার কারবার করিতেছে । আফজাঞ উল্নেছা 
বস্ত্র ক্রয় করিতে আসিয়াছেন। মাধুসিংহ তাহাকে দেখিয়া 
হাসিল। আফজাল উলনেছাও হাসিতে লাগিলেন। মাধুসিংহ 
হাসিতে হাসিতে নিজেই বাক্স খুলিয়া! বস্ত্র বাহির করিতে আরস্ত 
করিল। তাহার পশ্চাৎ হইতে ছন্ধুম ছুরম হুইটী শব হইল। 
বিলাতি রিবন্বারের ছইটা গোল! মাধুসিংহের মস্তকে প্রবেশ 
করিল। আফজাল উলনেছ! তৎক্ষণাৎ বিছ্যুতের স্তায় অন্ত 
হইল। মাধুসিংহের ভূত্যগণ এবং অন্তান্ত দোকানের লোক 
চতুদ্দিক হইতে তাহার গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার! দেখিল 
মাধুসিংহের মৃতশরীর পড়িয়৷ রহিয়াছে। তাহার মৃত শরীরের 
পার্খে বাদসাছের গৃহের একটা বিলাতি রিবল্বার পড়িয়া 
আছে। 

এদিকে রাত্রি এগাঁর ঘটিকার সময় অযোধ্যার দ্বিতীয় বাদসাহ 
নসিরদ্দিন হাযদর মাঁনবলীল! সম্বরণ করিলেন। রেপিডেন্পিতে 
তাহার মৃত্যু সংবাদ পৌছিল। রেসিডেন্সির আসিষ্টাপ্টতবয় মধ্যে 
সেক্সপিয়ার সাহেব ঝ্্দদাহের গৃহে প্রবেশ কর্মরলেন। পাটন 
সাহেব দ্বারে পাহার! দিতে লাগিলেন । 

্বক্পং রেসিডেণ্ট কর্ণেল লো! তৎক্ষণাৎ নসিরের চাচা মহ- 
স্মদ আলির নিকট যাইয়! বলিলেন যে তাহাকে অযোধ্যার সিংহা- 
সন প্রদান করিতে তিনি অনুরোধে কন্িবেন। 

বদ্ধ মহম্মদআঁলি রেসিডেন্টকে তিনবার সেলাম করিয়া 
লিলেন-ম*খোদা কোম্পানী বাহাছুরকে বজায় রাখুন। পরে 
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তিনি নেমাঞ্জ করিতে চলিলেন। রেসিডেন্ট রেসিডেন্দিতে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

রাত্রি তিন ঘটাকার সময় পাঁদূসা বেগম মন! জানকে সঙ্গে 
করিয়া পান্থী আরোহ্‌ণে প্রাসাদ বারে আসিলেন। পাঁটন 
মাহে প্রাসাদের দ্বার অবরোধ করিলেন । বেগম হাতী আনা 
ইয়া দ্বার ভাঙ্কিলেন। বেগমের পক্ষে অন্যান পনের শত সিপাহী 
ুটিল। বেগম প্রাসাদে «প্রবেশ করিলেন। পাটন সাহেব 
বেগমের পাক্ধী ধরিলেন। বেগমের সৈম্তগণ পাঁটনকে প্রহার 
করিতে উদ্যত হইবামাত্র তিনি পলায়ন কবিলেন। 

বেগম সিংহাসন গৃহে প্রবেশ পূর্বক মন! জানকে সিংহাসনে 
বসাইলেন। এদিকে রেসিডেপ্ট হুকুম কবিলেন পাদ্‌সা বেগম 
পাচ মিনিটের মধ্যে প্রাসাদ পরিত্যাগ না করিলে ইংরেজ সৈল্ত 
গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ কণ্সিবে। বেগম রেসিডেশ্টের কথায় 
কর্ণপাত কবিলেন না । ৮ই জুলাই প্রাতে ভ্ুব্ধম ছুরূম কামানের 
শব্দ হইতে আবস্ত হইল। সিংহাসন গৃহের সমুদ্র জিনিসপত্র 
লুট হইতে লাগিল । দেখিতে দেখিতে বেগমের সৈম্তগণ মধ্যে 
পাঁচশত গোক হত হুইল । বেগমের সৈন্সেব অবশিষ্ট সহম্রাধিক 
লোক প্রাণের জরে পলায়ন করিল। 

ইংরেজ সৈল্তাধ্যক্ষ মন! জানের হস্তপদ বন্ধনু করিলেন । একটা! 
মেথরাণী বেগমকে খ্বৃত করিয়া রেসিডেন্দিতে লইয়া চলিল। 
বেগম এবং মনা জান চানিদিন রেসিডেম্দিতে কারারুদ্ধ রহিলেন। 
তৎপরে তাহার! বন্দিস্বরূপ কাণঞ্চুরে প্রেরিত হইলেন। নসিরদ্ধিন 
হায়দরের রাজত্ব শেষ হইল। বৃদ্ধ মহমদ আলি সা সিংহাসনারঢ 
হুইয়। নসিরের সমুদয় কর্ণচান্িদ্িগকে বরখাস্ত করিলেন। 


২৬০ এই কি রামের অযোধ্যা | 


হেকিম মেছেন্দি আলি খা! পুনর্ববার প্রধান মন্ত্রীর পদে অভিষিন্ত: 
হুইলেন। 

- আফজাল উল্নেছাখান্ম মুসলমানি নাম পরিতধিগ করিয়া 
তাহার মাতা বুন্দিয়ার সঙ্গে কাণীনাথের গৃহে বাস করিতে 
লাগিল। সে মুসলমান হইয়াছিল বলিয়া কাশীনাথ তাহাকে 
আপন গৃহে আশ্রয় দিতে কখনও অসম্মত হয়েন নাই। 

কাশীনাথ কাশীতে বাস করিতে, লাগিলেন। কাশীনাথের 
একটা পুত্র এবং একটী কন্তা জন্মিয়াছে। পুন্রটী ঠিক মাতুরা- 
ক্কতিঃ। তাহার মুখখানি ঠিক কৈলাশেশ্বরীর মুখের স্তায়। 
বিগত সিপাহী বিত্রোহের সমর কাশীনাথের পুত্রের প্রায় বিশ 
বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে । তাহাকে এখন ঠিক পণ্ডিত অযোধ্যা 
নাথের স্তাক্স দেখা যায়। কাশীনাথের কন্ার মুখাক্তি পিতার 
মুখের স্তায়। কাশীনাথের এবং মানকুমারীর মুখের গঠন এক 
প্রকার ছিল। স্ৃতন্তাং কাশীনাথের ভশ্বীদ্বয় কন্যাটীকে বাল্য- 
কালে “মানকুমারী মানকুমারী” বলিয়া বুকের মধ্যে চাপিক়া 
ধরিতেন। 

কাশীনাথের তন্বীদ্বয় অত্যন্ত যত্বসহকারে তাহাঁব পুক্রকন্তার 
প্রতিপালন করিতেন& তাহারা! পিতামাতা অপেক্ষাও পিসিম! 
বয়ের প্রতি অধিকতর অন্থরক্ত এবং পিসিমা্বয়েরই বিশেষ 
অন্গত। পাঠক এই উপন্তাসের প্রারস্তেই এক প্রকার পিসি- 
মার ছবি দেখিয়াছেন। কিন্ত কাশীনাথের পুত্র কন্তার পিসিম৷ 
শ্নেহময়ী স্বর্গীয় দেবী। যাহারা'বাল্যকাঁলে পিতৃ মাতৃহীনাবস্থাসর 
পিসিমা দ্বারা প্রতিপালিত হয়েন,তীহারাই, পিসিমার মহত্ব, দেবত্ 
এবং সন্থস্করতা অনুভব করিতে পারিবেন। 
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কাশীতে কাশীনাথের গৃহে সর্বদা সংসারত্যাগী সাধুদিগের 
সমাগম হইত। সাধু সঙ্গে এবং'সতপ্রসঙ্গে কাননাথ দিনাতি- 
পাত করিষ্তেন। বিগত সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৫৯ সালের 
জানুয়ারী মাসে একদিন অপরাক্কে কাশীনাথ স্বীন্ন ভন্্ী, স্ত্রী এবং 
পুত্র কন্তানহ গৃহে বসিয়া নানাবিধ ধর্্মালোচনা! করিতেছেন । 
এই সময় তাহার ভৃত্য গৃহে প্রবেশ পূর্বাক বলিলেন__“মহারাজ 
গাঁজিপুরের পাঁবাহারী বাঝুজি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে 
আসিয়াছেন।” 

কাশীনাথ পুর্বেও পাবাহারী বাবাজির নাম শ্রবণ করিয়াছেন । 
কিন্তু পাবাহারী বাবাছিকে তিনি কখন দেখেন নাই। তিনি 
লোকমুখে গুনিয়়াছেন যে, গাজিপুরের নিকটস্থিত পাহাড়ের 
গুহাতে পাঁবাহাঁরী বাবাজি নামে একজন মহাপুকুষ অনশনে 
নিমিলিত নেত্বে সর্বদা ঈশ্বরচিত্তায় নিমশ্প থাকেন । তিনি 
কখনও আহার করেন না) কিম্বা কাহারও .সঙ্গে বাক্যালাপ 
করেন না৷ কিন্ত পাবাছারী বাবাজী তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিতে আসিক়াছেন এ কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্য 
হইলেন। ” জনপ্রবাদ্দে কথিত আছে যে মহারাজ হলকার পাবা- 
হারী বাবাজিকে আপন রাজ্যে লইস্বা যাইন্কার নিমিত অনেক 
চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্ত ছুই বৎসরের মধ্যে বাবাজির ধ্যান ভঙ্গ 
হইল না1। পাঁবাহারী বাবাজি কখনও কখনও একক্রমে ছই 
তিন বৎসর ধ্যানস্থ হইয়। নিমিলিত নেত্রে ঈশ্বরচিন্তার নিমগ্ন 
খাকেন। 

কাশীনাথ প্রথমে মনে করিলেন 'ঘে ইনি হয়ত সেই গাঁজি- 
পুরের প্রসিদ্ধ পাবাহারী বাবাজী নছেন। অন্ত ঝোন সাধু 


ই৬২ এই কি রীমের অযোধ্যা! । 


পাবাহারী বাবাজি নাম গ্রহণ করিয়া! থাকিবেন। সংসারত্যাগী 
নাধুদিগের নাম শ্রবণ করিলেই কাশীনাথ তাহাঁদিগের সঙ্গে 
তৎক্ষণাৎ নাক্ষাৎ করন। তিনি ভূত্যের সঙ্গে সর্দি বাহিরে 
আসিলেন। গৃহ দ্বারে আসিবামাত্র দেখেন যে পর্ডিত অযোধ্যা- 
নাথ দ্বারে দণ্ডায়মান। “অযোধ্যানাথ”-_-”অযোধ্যানাখ”-.. 
বলিয়াই কাশীনাথ তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে উভয়ে 
একত্র হইক্সাগৃহে প্রবেশ করিল্লে। পঁচিশ বৎসরের পর, 
কৈলাশেশ্বরী স্বীয় সহোদরকে দর্শন করিবামাত্র তাহার নয়ন 
দয় হইতে আনন্দাশ্র বিসর্ত্দিত হইতে লাগিল। নারায়ণকুমারী 
এবং চাদকুমারী ন্নেহনেত্বে অযোধ্যানাথকে নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন । বৃদ্ধ! বুন্দিয়া অযোধ্যানাথের গাত্রে হস্ত স্থাপন করিল। 
অযোধ্যানাথকে প্রাপ্ত হইয়! কাণীনাথের সমুদয় পরিবার আনন্দ 
সাগরে ভাসিলেন। 
০ কও ও চি ১ চে 

গাজিপুরের পাবাহারী বাবাজির কাশীতে আগমন বার্ড। সর্বত্র 
প্রচার হইল। কাশীবাসী অসংখ্য অনংখ্য লোক পাবাহারী 
বাবাজিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত কাশীনাথের বাড়ীতে আসিতে 
লাগিলেন। পাঁচ সাত দিন কাশীনাথের গৃহ সর্বদাই লোকারণ্যে 
পরিপুর্ণ। কে বিশ্বীস কপ্সিতে পারে যে মানুষ অনাহারে পঁচিশ 
বৎসর জীবন ধারণ করিতে পারে? কিন্ত কথিত আছে যে 
পাবাহারী বাবাছি বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে একবিন্দু জলও 
পান করেন নাই। 5 

কৈলাশেশ্বরী দীর্ঘকাল*্পরে আপন সহোদরের সনার্শন লাভ 
করিয়াছেন। তাহার .ইচ্ছা হইত যে পর্বদ! তিনি ভাইয়ের 


উপসংহার । ২৬৩ 


কাছে বসির! থাকেন এবং বিবিধ মিষ্টান্ন ভাইয়ের সুখে প্রধান 
করেন। কিন্ত একদিকে লোকারণ্যের সম্বা্ধমে ভাইয়ের নিকট 
তাহার নব্ব্দা রসিয়! থাক্ষিবার সম্ভব ছিল না। পক্ষান্তরে 
অযোধ্যানাথ জনশন ব্রতাবলম্বী। তিনি এক বিন্দু জলও পান 
ক্ষরেন না। 

সাতদিন পাবাহারী বাবাজী কাশ্ীতে রহিলেন। পরে ভঙ্মী 
এবং কাশীনাগ্ের নিকট হইতে জন্মের মৃতন বিদায় হুইয়। হ্মা- 
চলাভিসুখে যাত্রা করিলেন। 

পাবাহারী বাবাজী কাশীতে অবস্থান কালে কাশীনাথ তাহাকে 
ধর্মবিষয়ে অনেকানেক কথ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কিন্তু 
তিনি বড় কথা বলিতেন না৷ । একদিন বলিয়াছিলেন যে, 
তাহার অনশন ব্রতাবল্বন করিবার অব্যবহিত পরেই তিনি হিমা- 
চলে আরোহণ করিবার অভ্িপ্রার করিলেন। কিন্ত হিমাচল 
বানী একজন মহাত্মা তাহাকে সে পথাবলম্বন্সে বিরত রাখিলেন। 
প্রাণ্ডক্ত মহাপুরুষ তাহাকে বণিয়াছিলেন যে সংসারের কর্তব্য 
সাধন না করিয়া! হিমাচলে গমন করিলে বিশেষ ফল নাই। 
সেইজন্তই তিনি এ দীর্ঘকাল গাজিপুরে বাস করিতেছিলেন। 

কাশীনাথ তখম জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন যে গাঁজিপুরে অব- 
স্থান কাঁলে তিনি সংসারের কি কর্তব্য সাধন করিয়াছেন। এ্রই 
প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বাবাজি আর কোন কথ না বলিয়া তাহার 
ঝুলি হইতে একখানি দৈনিক পুত্তক (10181 ) বাহির করিয়া 
কাশীনাথের হাতে ছিলেন। “সে পুস্তক কাশীনাথকে আর 
প্রত্যার্পণ করিতে হইল না। সের্দেনিক পুস্তক পাঠ করিয়া 
ক্লাশীনাথ দেখিলেন যে, ভারতে ঘন্থ্য' নিবারণার্থ, গ্াাবাহারী 


২৬৪ এই কি রামের অযোধ্যা ! 


বাবাজি কর্ণেল ম্যান সাহেবের বিশেষ সাহাব্য করিয়াছেন ; 
এবং সিপাহী বিজ্বোহের সময় বাবাজি সন্যাসীর বেশে ইংবেজ- 
দিগকে বথাসমন্গ বিদ্রোহীদিগেব আক্রমণের সংবাদ প্রদান 
করিতেন। বস্ততঃ পাবাহাবী বাবাজিব সাছাধ্য ভিন্ন ইংরেজেব! 
এত সহজে সিপাহীবিদ্রোহ নিবাবগ করিতে সমর্থ হইতেন না । 
ভাবতে ইংবেজ রাজত্ব বক্ষার্থ হ্যাচলেব মহাত্মাগণ এবং পাঁবা- 
হারী বাবাজিব স্তাঁয় সংসাবত্যাগী সাধুগরণ সিপাহী বিভ্রোহেব সমন্ব 
বিশেষ সাহাধ্য কবিস্বাছিলেন। পাবাহাঁবী বাবাজ্ধির দৈনিক 
পুস্তকে সিপাহীবিক্রোহের প্ররুত বিববণ এবং ঠগী এবং দক্্াব 
ক্ষাধ্যকলাপ সবিষ্তারে উল্লিখিত হইয়াছে । 
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